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আর কত রাজীবের প্রাণ দিতে হবে? 


ঢাকা সরকারী তিতুমীর কলেজের ছাত্র রাজীবের পরপারে 


রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করা সহ আরো নানান কারণ রয়েছে। 
এসকল কারণে সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে থাকে বর্তমানে । এসকল 
দুর্ঘটনা কিন্তু আসলেই দুর্ঘটনা নয়। এগুলো আমরা 
জেনেশুনেই করে থাকি । যে গাড়ি চালাবে তার অবশ্যই 
জানা থাকবে কিভাবে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা হবে না। কিন্ত 
এরা জেনেশুনেই এসব করছে। তাই এগুলোকে নিছক 
দুর্ঘটনা বলাটাও ভুল হবে। কিছু কিছু গাড়ির ড্রাইভার 
রয়েছে যারা লাগামহীন গাড়ির গতি দিয়ে ডানে বামে না 
দেখে গাড়ি চালায়। কিন্ত এসব অপরাধের বিরোদ্ধে 
আমাদের কোনো সোচ্চার নেই। নেই কোনো আন্দোলন 
নিরাপদ সড়কের আন্দোলন করা তো অন্যায় কিছু নয় 
রাস্তায় ট্রাপিক থাকা সত্তেও এসকল গাড়ির ফ্রাইভারগন 
আইনকে কোনো তোয়াক্কাও করে না। ট্রাপিক ব্যবস্থার 


চলে যাওয়া নিয়ে অনেকেই লিখেছে । গত ১৭ এপ্রিল ঢাকা 
মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিরতরে বিদায় 


এমন বেহাল অবস্থাও আমাদের কাছে নতুন কোনো বিষয় 
নয়। তবে অবাক লাগে একটি উন্নয়নশীল দেশের এমন 


নেয় এই কষ্ট্রের ফেরিঅলা ৷ গত ৩ এপ্রিল কাওরান বাজার 
মোড়ে বিআরটিসি বাসে দীড়ানো অবস্থায় বিপরীত দিক 


অবস্থা দেখে । 


থেকে আসা অন্য একটি গাড়ির প্রচণ্ড চাপে রাজীবের ডান 
হাত কষে পড়ে তার শরীর থেকে । রাজীব সম্পর্কে এর 
চেয়ে আরো বেশি হয়তো অনেকেই জানে । কিন্তু আমাদের 
হয়তো জানা নেই প্রতিদিন এরকম কত রাজীব প্রাণ 
হারাচ্ছে এসব গাড়ি চালকের কারণে । 


এভাবে নিত্যনতুন আমাদের সামনে ঘটে যাচ্ছে সড়ক 


দেশ আধুনিক হলেও এই সেক্টর এখনো পরে আছে এক 
যুগ পেছনে । এই সেক্টরের নেই কোনো দায়িতু এবং 
কর্তব্য । যদি দায়িত্ব থাকতো তবে এভাবে প্রতিদিন সড়ক 
দুর্ঘটনা ঘটতো না । দুর্ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না। দুর্ঘটনা হয় 
হঠাৎ। কিন্তু এখন আমাদের দেশে প্রতিদিনই কোনো না 
কোনো স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা হচ্ছেই। তাই সচেতন হতে 
হবে জনগণকে । জনগণ পারে এ অনিয়মকে নিয়মে 


দুর্ঘটনার ভয়বহ চিত্র। আমরা রাজীবকে নিয়ে হয়তো পরে 
গবেষণা করতে পারবো, কিন্তু আর যেনো কোনো রাজীবের 


আনতে । এসকল দুর্ঘটনার নামে মৃত্যুর মিছিল থামাতে হবে 
জনসচেতনতার মাধ্যমে । চাই শুধু সচেতনতা। 


প্রাণ হারাতে না হয় সে ব্যপারে কিছু কর্মসূচি এবং পদক্ষেপ 
এখনি নিতে হবে আমাদের । আজ রাজীবকে নিয়ে কিছু 


জনসচেতনতাই পারে সকল সমস্যার সমাধান দিতে । 
গাড়ির ড্রাইভার বেপরোয়া গাড়ি চালালে সর্বপ্রথমে 


বলে সমবেদনা জানিয়ে শেষ করে দিলে হবে না। এভাবে 
যদি শেষ করে দিতে থাকি তবে কাল হয়তো আমাকে 
নিয়েও এভাবে লিখতে হবে কারো না কারো । এভাবে আর 


আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে । 


অল্প বয়স্ক ড্রাইভারের গাড়ি আমাদের বর্জন করতে হবে। 


কতো সমবেদনা আর শোকহত হবো। আর কত পরিবার 
নিঃস্ব হবে। তাই আমাদের যেতে হবে এর মুলে । 


আসল কথা হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা । আর এর জন্য 


অন্য গাড়ির সাথে প্রতিযোগিতা মূলক গাড়ি চালালে 
আমাদের থামাতে হবে এই মরণখেলার প্রতিযোগিতা । 
প্রয়োজনে আইনের সহয়তা নিতে হবে আমাদের। 
সরকারের কাছে দাবি এই সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জরুরি 


সর্বপ্রথম ঠিক হতে হবে গাড়ির ড্রাইভারদের । ড্রাইভারদের 
খামখেয়ালি গাড়ি চালানোই হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনার প্রথম 
কারণ । দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে একটি গাড়ির সাথে অন্য একটি 


মাথায় । এছাড়াও আরো নানান কারণ রয়েছে যা আমাদের 
সকলেরই কম বেশি জানা রয়েছে । মোবাইলে কথা বলে 
গাড়ি চালানো, নেশা যাতীয়দ্রব্য খেয়ে করে গাড়ি চালানো, 
অনভিজ্ঞ এবং অল্প বয়স্ক ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি চালানো, 


মে*১৮ 


পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় 
আমাদের দেশে এই সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব অনেকটাই 
বেশি। তাই এই দুর্ঘটনা রোধ করা সরকারের জন্য বড় 
একটি চ্যলেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে । পরিশেষে বলতে চাই, 
সড়কে যেনো আর কোনো রাজীবের প্রাণ দিতে না হয় সেই 
ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হোক বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে । 


আজহার মাহমুদ 
শিক্ষার্থী, বিবিএ (অনার্স), হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ), জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়, ওমরগনি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 
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পবিত্র মাহে রামাযানের এক মাস সিয়াম সাধনা মানব 
জীবনে শুদ্ধতা লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় । মহত্তর 


জীবনের শুদ্ধতায় রামাযান 


“যখন রামাযান মাস শুরু হয়, মহান আল্লাহ জান্নাতের 
দরজা উন্মুক্ত করে দেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে 
দেন এবং শয়তানকে শৃংখলিত করে রাখেন ।” যার কারণে 
ইবাদত, যিকির, তেলাওয়াত, কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর 
একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কেবল মাত্র 
পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ করলেই রোযা পালন হয় না। 
সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত 


চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন ও সত্যবোধকে জাত করার জন্য 
সংযম ও কৃচ্ছতার ভূমিকা ব্যাপক । সওম মানে বিরত 


থাকতে হবে এবং অন্তরকে করতে হবে পরিচ্ছন, তবেই 
রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত ও 


থাকা । কুকর্ম ও কুচিন্তা ও ইন্দ্রিয় পরিচর্যা পরিহার করে 
সংযমী হওয়াই রোযার শিক্ষা । রামাযান-এর শাব্দিক অর্থ 
দগ্ধ করা। সিয়াম সাধনার উত্তাপে; ধৈর্যের অগ্নিদহনে 
মুসলমান মাত্রই এ মাসে কুপ্রবৃত্তিকে দগ্ধ করে শুদ্ধ 
পরিশোধিত মানুষে পরিণত হয়। তাই রামাযানুল মুবারক 
দৈহিক, আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধির প্রশিক্ষণের 
মাস। দিনের বেলা রোযা ও রাতের বেলা ইবাদতের 
মাধ্যমে মানুষ দেহ-মনকে পরিশুদ্ধ করতে পারে এ রামাযান 
মাসে । পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার জন্য সিয়াম পালিত হয়ে 
থাকে। সিয়াম পালিত হয়; (১) চিত্তশুদ্ধির জন্য, (২) 
পরিচ্ছন্নতার জন্য, (৩) সত্যবোধকে জাগ্রত রাখবার জন্য, 
(৪) পার্থিব আকঙ্কাকে নিবৃত্ত রাখার জন্য, (৫) বিনয় এবং 
নম্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য, সহমর্মিতার ও সৌহার্দ্যের চেতনা 
উজ্জীবনের জন্য এবং (৬) সর্বোপরি মহান প্রভূ আল্লাহর 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য । 
অতি ভোজন গ্নাযুকোষে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রোযা 
দেহের জন্য প্রতিষেধকের কাজ করে থাকে । চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে উপবাস্বতের কারণে 
দেহভ্যন্তরে এন্টি বায়োটিক এক বিরাট শক্তি সৃষ্টি হয় যার 
মাধ্যমে বহু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও জীবাণু মারা পড়ে 
এক মাসের সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্যে দিনের বেলা যখ 


বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, “তোমাদের মধ্যে 
যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্লোড় না করে। কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার 
সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে- আমি রোযাদার' (সহীহ 
বুখারী ও মুসলিম) । রোযা ধৈর্য, সংযম, ও নৈতিক উৎকর্ষের 
জন্ম দেয়। শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন 
রামাযানের সিয়াম সাধনার একটি মৌলিক শিক্ষা । 

শুদ্ধতার এ অমোঘ মাসটিতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার 
সুযোগ অবারিত হয়। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে তাকওয়ার 
অনুশীলন আর তাকওয়ার অনুশীলনই অপরাধমুক্ত সমাজ 
তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার। রামাযান মানুষের মধ্যে 
মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় । মহানবী (সা.)-এর ভাষায় 
“সহমর্মিতা ও সৌহার্দের মাস মাহে রামাযান । (বায়হাকী) 
কেননা ধনী ও বিত্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র 
জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা বুঝতে সক্ষম হন, 
ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের 
প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি জাগ্রত হয় । রামাযান মাসে দরিদ্র 
ও অভাবপ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত 
সওয়াবের কাজ। সমাজের প্রতিটি সদস্য সিয়াম সাধনার 
ফলে অর্জিত সহমর্মিতার শিক্ষা বছরের বাকী এগার মাস 


ন্‌ 
পানাহার বন্ধ থাকে, তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝিল্লি দেহযন্ত্র 
থেকে জীর্ণ পদার্থগুলোকে বের (7%729/97) করে দেয় । 


যদি অনুশীলন করতে পারে তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 
পৃথিবী গড়া সম্ভব। রমযান মাস আসলে কতিপয় অসাধু 


সারা বছর জৈব রসজাত যে বিষ দেহে জমা হয়, সিয়ামের 
আগ্তনে তা পুড়ে নিঃশেষে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, বিষমুক্ত হয়। 
একজন রোযাদার রামাযান মাসে তার প্রতিটি অঙ্গ বিশেষত 
হাত, পা, চোখ, মুখ, উদরকে অবৈধ ও গহিত কাজ হতে 
বিরত রেখে সংযমী হয়। দেহের ওপর রোযার প্রভাব 
সুদুরপ্রসারী। ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার শিক্ষা 
দেয় মাহে রামাযান । 


মে*১৮ 


ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্ত্রী মওজুদ করে বাজারে 
কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় । 
এটা অত্যন্ত গহিত ও অন্যায় কাজ। মহানবী (সা.) বলেন, 
“মওজুদদার অভিশপ্ত ।' 

অতএব মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ পাকের এক 
অপূর্ব নিয়ামত, যা অফুরন্ত কল্যাণের পথ উন্মোচিত করে । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


বি) ০৯১০ 


আসরের নামায শেষে মসজিদের 


হলেন মহল্লার মসজিদের ইমাম 


আঙিনায় হাঁটাহাটি করছে মাহিন। 


হাফেজ মাহবুব । 
“মাহিন ভাই! চলেন। হাটে যাবো 


যায়! ভাবছে একলা মনে । গ্রামে আসা 


কিছু কেনাকাটা আছে ।” হুট করে তার 


হয়নি বহুদিন। গেলো রাতে ছুটে 
এসেছে তাই মা-মাটির টানে । গ্রামীন 
সবুজ প্রকৃতি বরাবরই তাকে কাছে 
টানে । হাতছানি দেয় অবারিত সবুজ 
মেঠোপথ । খালপাড়টাতে বসার কথা 
ভাবছে একবার, আবার অন্য কোথাও 
ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগছে তার মনে 


ভাবনায় ফাটল ধরলো । ইমাম হাফেজ 


কীভাবে কাটাবো, 
ভাবছিলাম ।” মাহিন পেছন ফিরে মৃদু 


সংশয়ের দোলাচলে পায়চারি করছে 
এদিক-ওদিক । 


হেসে জানালো । 
মসজিদের আঙিনা ছেড়ে জোর কদমে 
এগিয়ে চললো তারা । হাটের দূরতৃ 


হাতেগোনা দু-চারজন। দশ বছর বয়স 


কিলো দেড়েক হবে। চলতে চলতে 


হতেই বাড়ির বাইরে সে। প্রাইমারি 
পাড়ায় বন্ধুবান্ধব বলতে তেমন কেউ 
নেই। গ্রামে এলে পাশের পাড়ার এক 
খৃস্টান বন্ধুর সঙ্গে গ্রামটা ঘুরে দেখে 


মাহবুব মাহিনকে তার কলেজজীবনের 
নানা দিক নিয়ে প্রশ্ন করলো, “নতুন 
পরিবেশ, ভিন্ন পরিবেশ, দাড়ি-টুপি 
নিয়ে ক্লাস করতে কেমন বোধ করছেন 
কলেজে? 


বন্ধুটা তার বেজায় জদ্র। বেশ ভালো 


মাহিনও তার প্রশ্নগুলির জবাব দিতে 


মনের অধিকারী । মেধাবীও তুখোড় 
শারিরীক অসুস্থতা ও পারিবারিক 


লাগলো। বহুদিনের সখ্য তাদের 
মাঝে । জীবনের কতো কী গল্প জুড়ে 


টানাপড়েনে লেখাপড়ায় এগোয়নি 


গেছে, যাচ্ছেও বা নিজেদের অজান্তে । 


বেশিদূর ৷ তবে গণিতে বেশ পারদর্শী 


আলাপে আলাপে একটা সময় হাটে পা 


এলাকায় গণিতে তার যথেষ্ট নামডাক 


পড়লো তাদের । হাটটা বেশ জমেছে 


প্রাইভেট পড়তে স্টুডেন্টরা যথারীতি 
তার কাছে ভীড় করে। মাহিনের 


আজ । উপচেপড়া ভীড় চারদিকে । 
“মাহবুব ভাই! হাতে কিন্তু সময় নেই 


সমবয়সী হওয়ায় দুজনের 
বোঝাপড়াটাও ভালো । আজ সে ভীষণ 


তেমন ।” তাড়া দিলো মাহিন। 
সূর্যটা প্রায় ঢলে পড়েছে। মাগরিব 


ব্যস্ত। ব্যক্তিগত কিছু কাজের অজুহাত 
দিয়েছে বন্ধুকে । ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গী 
হিসেবে তাই তার দেখা মিলছে না। 


মে*১৮ 


ধরতে হবে। তড়িঘড়ি তাই কেনাকাটা 
শেষ করে নিলো তারা । এবার বাড়ির 
পথ ধরার পালা । হাট থেকে বেরোবার 
নাম করতেই দেখা জয়দেবের সঙ্গে। 


জয়দেব পাশের এলাকার হিন্দুপাড়ার 
বাসিন্দা। পেশায় কাঠমিস্ত্ি। ইয়া বড় 
সাইজের দু'টো ব্যাগ হাতে বাড়ি 
ফিরছে সে। ব্যাগভর্তি সদাইপাতি। 
বাড়ি ফেরার পথটি বেশ অকেজো । 
ভ্যান-গাড়ি চলাচলের উপযোগী নয় 
একদমই। পথ চলতে হয় তাই পায়ে 
হেটেই। একসঙ্গে দুটো ব্যাগ বহন 
করা! তাও আবার এতোটা পথ! 
অসম্ভব প্রায় জয়দেবের জন্য । ওর 
অবস্থা দেখে মাহবুব এগিয়ে গেলো। 
একটি ব্যাগ ওর হাত ফসকে নিজের 
হাতে নিতে চাইলো । জয়দেব অবশ্যি 
খুব জোরাজুরি করলো না দেবার 
জন্য। তবু মাহবুব ব্যাগটি ওর হাত 
থেকে কেড়ে নিলো। এরপর পথ 
চললো সামনের । মাহিনও হা করে 
দাড়িয়ে থাকেনি। এগিয়ে এসে 
বললো, “জয়দেব কাকা! আপনার 
ব্যাগের একটা হাতল আমার হাতে 
দিন।' ওদের ঠিক পেছনেই হাঁটছিলেন 
এলাকার প্রভাবশালী রহমত সাহেব । 
অনেকটা কাঠখোষ্টা প্রকৃতির তিনি। 
মাহবুবের একজন নিয়মিত মুসল্লিও । 
তিনজনের ব্যাগ টানাটানি দেখছিলেন 
পেছন থেকে । সামনেই এলাকার ব্রি- 
মাথা-গোছের একটা বাক। তিনজনেই 
দীড়িয়ে গেলো সেখানে । জয়দেবের 
বাড়ি ডানদিকে, মাহিন ও মাহবুবের 
পথ বা-দিকে। 

“কাকা! আমাদের তো অন্যদিকে যেতে 
হবে। তাছাড়া আজানের সময়টাও 
বেশ কাছাকাছি। নইলে আপনাকে 
বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসতাম ।' 
জদ্রতা দেখালো মাহিন। 
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এতোটুকুতেই জয়দেবের চোখে 


কৃতজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। মৃদু হেসে 
দুজনের হাত ধরে বললো, “থাক থাক, 


সমস্যা নাই। আর আগাইয়া দিতে 
অবে না। যষ্রক করেছো, তাতেই 
তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা 
আমার জানা নাই। আইজ তোমরা 
আমারে অনেক কিছু শিখাইলা । মানুষে 
মানুষে বিভেদ নাই, বুঝাইলা। 
আশীর্বাদ করি, ভগবান তোমাদেরকে 
অনেক বড় করুক |? 

“ঠিকাছে, আবার দেখা হবে ।” বলে 
মাহিন ও মাহবুব আপন গন্তব্যের পথ 
বেছে নিলো। ঠিক তখনই পেছন 
থেকে ডাক শোনা গেলো রহমত 
সাহেবের। দুজনেই দীড়িয়ে পড়লো 
তার সম্মানে । 

“ইমাম সাব! একজন হিন্দুর ব্যাগ 
টাইনা আনলেন? তাও আবার সামান্য 
একজন কাঠমিস্ত্রি? কুশলাদি ছাড়াই 
মাহবুবকে কথাটি বললেন তিনি। 
মাহবুবের মাথাটা নিচু হয়ে গেলো। 
এবার মাহিনের পালা। তাকেও বেশি 
কথা বলতে ছাড়লেন না রহমত 
সাহেব। জোর গলায় বললেন-“তুমি 
তো মাদরাসায় পড়েছো একটা সময়। 
মুসলিম হিসেবে এলাকায় তোমার 
বাবার বেশ সুনামও আছে। তুমিও 
করের মতো হিন্দু লোকটার ব্যাগ 
টাইনা আনলা?' 
মুখ খুললো মাহবুব “কাকা! রাগ 
করবেন না। অনুমতি দিলে একটা 
কথা বলি? আজকের এই আচরণ 
আমার ধর্ম আমায় শিখিয়েছে । আমার 
মাদরাসা আমায় তালিম দিয়েছে।' 
মাহিনও ওর সঙ্গে জুড়লো নিজের 
অভিব্যক্তি “কাকা! এই মানবতা, 
উদারতা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর কাছ থেকেই আমরা 
শিখেছি। মাদরাসা, পরিবার থেকে 
হাসিল করেছি। এটা কোনো গোলামি 
নয়) 

অগত্যা রহমত সাহেব দু'জনের পিঠে 
মৃদু হাত চাপড়ে সামনে এগিয়ে 
গেলেন । 


র্‌ 
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গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের, এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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পাদদেশে এখনও ৮০০ এর বেশি 
অবৈধ বসতির তালিকা আছে । কাচা 
ও আধা পাকা এসব বসতঘর সরানো 


যাচ্ছে না কিছুতেই । 


এবারও সে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 


এপ্রিলের প্রথম দিকে অবৈধ বসতঘর 
উচ্ছেদ করতে গিয়ে বাধার মুখে 
পড়েন জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ 
আদালত । এতে বর্ষা কিংবা টানা ভারি 

পাতে বাড়তে পারে শঙ্কা । 
৪88 
বাসিন্দাদের স্থারী পুর্নবাসনের । কিন্তু 
পুর্নবাসন এবং পাদদেশ থেকে 
সরানোর কোনো দাবি বাস্তব রূপ লাভ 
করতে দেখা যাচ্ছে না। বাসিন্দারা 


সভা হয়েছে । সভায় অবৈধ বসতি 
সরাতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
বলে জানা গেছে। এতে সিদ্ধান্ত হবে 


একটি সভা অনুষ্টিত হয়। সভায় 


রয়েছেন চরম মৃত্যুবুঁকিতে । সম্প্রতি 


অবৈধ বসতি সরাতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত 
চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, 
এবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 


বৈঠকে অবৈধ বসতি সরাতে বিভিন্ন 
সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে জানান 
সশ্লিষ্টরা । আর দুই মাসের কম সময়ে 
শুরু হবে বর্ষা মৌসুম। ভারি বর্ষণের 
মৌসুম ঘনিয়ে আসতে থাকায় চট্টগ্রাম 
মহানগরী ও আশপাশের পাহাড়ের 


আগেভাগে অবৈধ বসতি সরাতে 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । আমরা আশা 


নগরীর আলোচিত তিন পাহাড়েই 
সবচেয়ে বেশি অবৈধ বসতি । এগুলো 


পাদদেশে ফের দেখা দিয়েছে মৃত্যুর 
পুরোনো শঙ্কা। পাহাড়ের পাদদেশে 
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হচ্ছে বাটালি হিল, মতিঝর্ণা পাহাড় 
এবং ইস্পাহানি পাহাড়। এ তিনটি 


এখনও ঝুঁকি নিয়ে বাস করছে । কবে 
কেউ জানে না। 

সপ্তাহখানেক আগে পরিচালিত উচ্ছেদ 
অভিযানে বাধা দিয়েছেন বাসিন্দারা । 
আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাদের সরানো না 
হলে এবারও প্রবল বর্ষণে প্রাণ হানি 
ঘটতে পারে৷ বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা 
যায়,বাসিন্দারা অনেকটা নিরূপায় হয়ে 
বাস করছেন। বেশির ভাগ লোকজনই 
বলছেন ঝুপড়ি ঘর ছাড়লে পথে রাত 
কাটানো ছাড়া উপায় নেই। তাই বাধ্য 
হয়ে পাহাড়ের নিচে বাস করছেন 
তারা। সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ বলছেন, 


ও পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা' হবে। 
কিন্তু কার্ষকর হয়নি। ফলে এবারের 
সিদ্ধান্তও কতটা কার্ষকর হয় তা নিয়ে 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে । 

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১০ বছরে 
চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে অন্তত ২৫০ 
জনের মৃত্যু হয়েছে। পাহাড়ের 
পাদদেশ থেকে ঝুঁকিপূর্ণভাবে 
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বসবাসকারী লোকজনকে সরাতে 


তদারক করে গণপূর্ত মন্ত্রনালয় । ওই 


প্রশাসন বার বার ব্যর্থ হচ্ছে । একারণে 


বর্ষায় পাহাড় ধসে মৃত্যুর ঘটনা 
ঘটছে। ২০০৭ সালের ১১ই জুন 


তিনটি সংস্থার যৌথ কোনো তদারকি 
নেই পাহাড় গুলোয়। এজন্য পাহাড় 


ইনস্টিটিউটের উত্তর পাশের মীর 
মোহম্মদ হাসনের মালিকানাধীন 
পাহাড়, লালখান বাজার চানমারী রোড 


গুলো দখল করে বস্তি ও ঝুপড়ি তৈরি 


ংলগ্ন মুছা বিন আজহার, জামেয়াতুল 


চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে ১২৭ জনের 


করে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। স্বল্প ভাড়ার 


মৃত্যুর ঘটনার পর তৎকলীন চট্টগ্রামের 
বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃতে একটি 
কমিটি ২৮টি কারণ নির্ধারণ করে। 
সুপারিশ প্রণয়ন করে ৩৬টি । ওই 


এসব ঝুপড়িতে বাস করছেন গরিব 
অসহায় লোকজন। 


উলুম ইসলামিয়া মাদরাসা কর্তৃপক্ষের 
পাহাড়,চট্টেশ্বরী রোডে অবস্থিত জেমস 
ফিনলের (বর্তমান জেএফ বাংলাদেশ 


ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়: ২০০৭ সালে পাহাড় 
ধসে বিপুল প্রাণহানির পর পাহাড় 


কমিটির গুরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিং্‌ 

সুপারিশের বেশিরভাগই বাস্তবায়ন 
হয়নি। দেশ-বিদেশে তোলপাড় সৃষ্টি 
করা ২০০৭ সালের ঘটনার পর আরও 
ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ২০১১ সালের 


লি.) মালিকানাধীন পাহাড়, ব্রসোম 
গার্ডেনের পাহাড়, রেলওয়ে এমপ্রয়িজ 


ব্যবস্থাপনা কমিটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে 


গার্লস স্কুল সংলগ্ন পাহাড়, আকবরশাহ 


তিনটি পাহাড়কে চিহিত করেছিল। 


আবাসিক এলাকা সংলগ্ন পাহাড়, 


এগুলো হচ্ছে বাটালি হিল, মতিঝর্ণা 
পাহাড় এবং ইস্পাহানি পাহাড় । এসব 


ফয়'স লেক আবাসিক এলাকা সংলগ্ন 


পাহাড়ের বাইরে আরও ঝুঁকিপূর্ণ 
পাহাড় আছে। এগুলোর মধ্যে আছে 


১ জুলাই নগরীর খুলশি টাইগারপাস 
এলাকায় পাহাড়ের একাংশ ধসে 
দু'পরিবারের আটজন নিহত হন। 


সিআরবি পাহাড়, ক্যানটনমেন্ট সংলগ্ন 


বরিশাল কলোনি পাহাড়, সেকান্দর 


সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ঝুঁকিপূর্ণভাবে 
লোকজন বসবাস করা পাহাড় গুলোর 
তদারকি চলে টিমেতালে। পাহাড় 


আকবরশাহ সংলগ্ন 
বায়েজিদের মোজাফফর নগর পাহাড়, 
ফিরোজশাহ এলাকার শিপিং 


গুলো দেখভাল করার দায়ি নিয়েও 


কর্পোরেশনের পাহাড় এবং আরেফিন 


আছে নানা জটিলতা । এসব পাহাড়ের 
মালিক ভূমিমন্ত্রণালয় । আবার পাহাড়ে 


নগর পাহাড়, একে খান এন্ড 


দোকানের অংশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর 
সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশনের পাহাড়। 
এসব পাহাড়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও 
তদারকি সমশলষ্ট কর্তৃপক্ষকে সমনয় 
করে করতে হবে। দেখা যাচ্ছে 


পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব 
পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের । আর এসব 


কর্তৃপক্ষের নাসিরাবাদ প্রোপার্টিজ 
পাহাড় এবং ইস্পাহানি পাহাড়ের পাশে 


সরকারি এসব দফতরগুলোর মধ্যে 
সমন্বয়হীনতা। সচেতন জনগণ বর্ষার 
পূর্বে পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষা ও 


এলাকায় ঘরবাড়ি ও বস্তি নির্মাণের 
ব্যাপারে আপত্তি ও অনাপত্তি বিষয়টি 


হারুন খানের মালিকানাধীন পাহাড়ের 


পাদদেশে বসবাসকারী জনগণের 


পশ্চিম অংশ, ফরেস্ট রিসার্চ 


জানমালের নিরাপত্তা দাবি করছি। 


শেফা ইনসান ইউনানী দাওয়াখানা 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিষ্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 


ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে- 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মুল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 

২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মূল্য ৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতিক। 
৩। জীবনপালন (মূল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্চর্য্য হাকিমি উষধ। অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমতকার কার্যকরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জর্টিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ এহণ করুন । 


বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওঁষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 


মে*১৮ 


বাড়ি 4 ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 4 ই, 
হাট হাজারী, উ্গ্রাম । ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 


স।ম।কা।লী।ন 


সিয়াম সাধনা: 
হিকমত ও দর্শন 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


দয়াময় মহান প্রভূ মুমিন নর-নারীর 
ওপর রোযা ফরজ করেছেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
(4 ৩ এ নি] রা 
১০৪ ও ৩৪ উজ ৫ রি 155) 
[1/:5০201] [13526 এ 
“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর 
রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমনি 
তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ফরজ 
করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া 
(খোদাভীতি) অবলম্বন করতে পারো 
!সূরা আল-বাকারা : ১৮৩]।” 
উক্ত আয়াতে ইসলামের অন্যতম 
রুকন রোযা ফরজ হওয়ার বিধান 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


রোযার তাৎপর্য ও বাস্তবতা 
আরবী ভাষায় রোযাকে [ঢা] (সওম) 
বলা হয়। [ঢা] শব্দের অর্থ বিরত থাকা, 


দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্তার্ত 


স্বভাবের ছিলেন। তাদের মধ্যে 


রাখে । এমন ঘোড়াকে আরবীতে বলা 


পাশবিকতার পরিমাণ তুলনামূলক 


হয় []]া]াঅর্থাৎ যে ঘোড়া নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে । বলা 
হয়, আল্লাহ তাআলা রোযার জন্য 
এমন একটি শব্দ চয়ন করেছেন যা 
আরবে পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। 
আরবরা এই শব্দটি খাওয়া-দাওয়া ও 
যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত 
ঘোড়ার জন্য ব্যবহার করতো। এ 
ঘোড়া না খেয়েও নিজ মালিকের 
অনুগত্যশীল ও অনুগামী হয়। 
মূলত এ বিরত থাকার চেষ্টা,সংযমের 
-ই রোযা বলা হয়। বিরত 
থাকা ও সংযমের অনুশীলনের ফলাফল 


মাসের দিবা-রাত্রিগুলো বিধি অনুযায়ী 
যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে 
মানুষের আত্মিকশক্তি বিজয় লাভ করে 
পাশবিকশক্তির ওপর । তখন মানুষের 
মধ্যে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত 
থাকার যোগ্যতা অর্জিত হয়। মূলতঃ 
তাকে-ই “তাকওয়া” বলা হয়। আর 
এই “তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই 


বিধান দিয়েছেন । ইসলামী পরিভাষায় 
রোযা বলা হয়, সূর্য উদয় হওয়া থেকে 


থামা, ঘোড়াকে টানিয়ে ধরা । আরবি 


নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর 


অধিক ছিল। তা-্াস করার জন্য এ 
উম্মতের ওপর গোটা বছর রোযা 
পালন করতে হতো। হযরত দাউদ 
(আ.) এক দিন রোযা রাখতেন এবং 
অপর দিন ইফতার করতেন। আল্লাহ 
তাআলা শেষ যামানার উম্মতের জন্য 
বসরে এক মাস রোযা ফরজ 
করেছেন। আল্লাহ বলেন, এরা] 
[18১১০ (অল্প ক'দিন) অর্থাৎ ৩৬০ 
দিনের মধ্য থেকে ২৯-৩০ দিন রোযা 
রাখা ফরজ করা হয়েছে। 


ইসলামে রোযার গুরুত্ব 

রোযা ইসলামের তৃতীয় রুকন। রাসুল 
(সা.) বলেন, তোমরা আবশ্যকীয় মনে 
করে রোযা পালন করো। কেননা 
রোযার মত অন্য কোন ইবাদত নেই । 
আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 
বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতে রিয়া বা 
লোক দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে 
কেবলমাত্র রোযা-ই এমন ইবাদত 
যেখানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি 
গোপন ইবাদত। রোযার সর্ম্পক 
একদিকে আল্লাহ আর অপরদিকে 
বান্দা, মধ্যখানে কোন মাধ্যম নেই। 


ভাষায় [ছা] শব্দটি [] [] শব্দের 
সমার্থক । আরবে প্রচলন আছে যে, 
ঘোড়াকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খাওয়া 
৪ থেকে বিরত রাখা হয় 

রূপে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্তার্ত রাখা 
হয়। ধীরে ধীরে সেই ঘোড়ার ক্ষুধা ও 
পিপাসার সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। 


সন্তুষ্টির নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস 
থেকে বিরত থাকা 


সর্বযুগে রোযার বিধান 
প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে 


নামায, হজ-যাকাত, এমন ইবাদত 
যেখানে অন্য মানুষ দেখতে ও 
অনুধাবন করতে পারেন। বরং যাকাত 
দ্বারা তো অন্যরা উপকৃত হন। কিন্তু 
রোযার সাথে এমন কোন বিষয় সংযুক্ত 


ঈমানদারগণ! এই রোযা কেবল 
তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি, 


নয়। তার সম্পর্ক কেবলমাত্র 
সাথেই হয়ে থাকে। 


যেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ পরপর 
খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন না হয়। যদি 
ঘোড়াগ্ডলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাওয়া- 


বরং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
ওপরও রোযা ফরজ করা হয়েছিল 
হ্যা, রোযার পরিমাণ ও সংখ্যার ক্ষেত্রে 


দাওয়া থেকে বিরত থাকতে অভ্যন্ত না 


অন্যরা তা দেখে না, অনুধাবন করতে 
যদি কোন ব্যক্তি মানুষের 
সামনে পানাহার করে না, কিন্তু পর্দার 


বি যুগে বিভিনন রকম ছিল 


আড়ালে চুপিসারে পানাহার করে 


হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করতে 
সক্ষম না হয়, তাহলে যুদ্ধে ওই ঘোড়া 
দুর্বল ও ভীত হয়ে যায়। তখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে বড় ধরণের সমস্যা 

হয়। তাই, আরবরা ঘোড়ার মধ্যে ধৈর্য 


যেমন- হযরত আদম (আ.) 


তাহলে তার রোযা কি হবে? সে যদিও 


প্রতিমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 


শত-সহস্র দাবি করে “আমি রোযাদার' 


(আইয়ামে বীজের) রোযা রাখতেন 


কিন্ত সে নিজেই জানে, সে রোযাদার 


এই রোযাগুলো উম্মতে মুহাম্মদিয়ার 
জন্য মুস্তাহাব । অথচ আদম (আ.)-এর 


ও ক্ষটভোগ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করার 
জন্য কয়েক দিন যাবত এমনকি একটি 


মে*১৮ 


জন্য ছিল ফরজ । অনুরূপভাবে হযরত 
নুহ (আ.)-এর উম্মত বড় 


নয়। তেমনি সে আল্লাহর নিকটও 
কখনো রোযাদার হতে পারে না। 
রোযার সম্পক সরাসরি আল্লাহর 
সাথে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, 


বান্না আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
প্রত্যেক ইবাদতের প্রতিদান দেয়া হবে, 


তবে রোযা এমন ইবাদত যার প্রতিদান 
স্বয়ং আমি-ই প্রদান করবো । হাদীসে 
কুদসীতে এসেছে, “রোযা আমার জন্য 
এবং আমিই তার প্রতিদান দেব |[আত- 
তামহীদু, খ. ১৯, পৃ. ৬০] 


এবং আধ্যাত্মিকতা অসুস্থ ও দুর্বল হয়, 


যোগ্যতা এবং দুটি সম্পূর্ণ 
পরস্পরবিরোধী স্বভাব একত্রিত 
করেছেন: 


প্রথমত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীব- 


তখন পাশবিকতার দাবি মানুষের ওপর 
বিস্তার লাভ করবে । তার জল্পনা-কল্পনা 
তাই হয় যা জীব-জন্তর হয়ে থাকে। 


জন্তর স্বভাব-চরিত্র, কামনা ও অভিলাষ 
এবং চাহিদা ও প্রয়োজন বিদ্যমান 
রয়েছে। তাই যে সকল বন্ত একটি 


তার কাছে সদী তাই স্মরণ হতে 
থাকবে যা জীব-জন্তর অন্তরে স্মরণ 
হয়। জীব-জন্তর মনে কখনো গরীব- 


জন্তর জন্য প্রয়োজন তা একজন 


দুঃঘীদের সেবার কথা স্মরণ হয় না। 


রোযার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো 


মান্ষের জন্যও প্রয়োজন। কারণ, 


রোযা মানুষকে নীতির অনুগামী করে। 
রোযার মাধ্যমে মানুষ নির্ধারিত সময় 
পর্যন্ত হালাল পানাহার থেকে বিরত 
থাকে। উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন 
নিয়ম-নীতির অনুগামী হয়। যখন 


জীব-জন্ত অশ্রু প্রবাহিত করে দুয়া 


মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে 


করে না। জীব-জন্তর মধ্যে কামনা- 


পশুতেের সেই উপাদান । যেমন-_ জীব- 
জন্তকে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, 


বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার 
যোগ্যতা নেই। যদি কোন ক্ষুধার্ত 


ঠাপ্ত-গরম থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন 
হয়, ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, 


জন্তর সামনে শাক-সবজি রাখা হয়, 
তখন সে সেখানে মুখ দেবে-ই। এটি 


নিয়ম মেনে চলার জন্য হালাল বস্ত 


নরের জন্য নারীর এবং নারীর জন্য 


থেকে বিরত থাকবে তাহলে হারাম বন্ত 
থেকেও বিরত থাকবে । খাওয়া-দাওয়া 
ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে 
মানুষের নফস আরও শক্তিশালী হয়ে 
উঠে। তা দুর্বল করার জন্য ইসলাম 
রোযার বিধান জারি করেছে। যেন 
ক্ষুধার মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তিকে দুর্বল 
করা যায়। [185১8 এর 
উদ্দেশ্যও তাই । যেন রোযার মাধ্যমে 
মানুষের মধ্যে ভালো স্বভাব 
(তাকওয়া) অর্জিত হয় । 
হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, 
রোযার মাধ্যমে নফস যখন আর্কষণীয় 


কার? তার মালিক কে? তা আমার 


নরের প্রয়োজন হয়; এই সবকিছু 


জন্য বৈধ কি না? আমার জন্য হালাল 


পশুতের চাহিদা ও পাশবিক দাবি । এই 


সব চাহিদা ও দাবি মানুষের জন্যও 
প্রয়োজন । 


দিতীয়ত প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ 


নালা-নর্দমায় প্রবাহমান পানি পান 


তাআলা পাশবিকতার সাথে সাথে অন্য 


করে তৃষ্তা নিবারণ করে। অথবা তার 


একটি বন্ত দান করেছেন, তা হলো 
স্বগ্নীয় অস্তিত্ব বা ফেরেশতার উপাদান, 
তা হলো মানুষের আত্মিক অস্তিত্ব । 


অন্তরে যখন কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন 
সে যেভাবেই হোক তা পুরণ করে। 
কে কি বলবে, বা মানুষ তা 


প্রত্যেক মানুষ এ দু'উপাদান (পাশবিক 


দেখছে,এগুলোর প্রতি তার কোন 


ও আত্মিক অস্তিত) দ্বারা সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 


ভ্রক্ষেপ নেই। এটি লজ্জার বিষয়, এটি 
মন্দ কাজ, এটি অশ্লীল কাজ, এটি 
আমার জন্য অবৈধ, এমন ভাবনা 


বস্ত থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পাশবিক শক্তির প্রভাব জীব-জন্তর নিকট থাকে না। 
যাবে তখন তার জন্য শরিয়ত কর্তৃক পাশবিক ও আত্মিক উভয় শক্তির কিছু অনুরূপভাবে যে মানুষের স্বভাবে 


নিষিদ্ধ হারাম বন্ত থেকে বিরত থাকাও 
সহজ হয়ে যাবে । যখন রোযার কারণে 
নফস এবং প্রবৃত্তির শক্তি হ্রাস পাবে 
তাহলে মুস্তাকি (খোদাভীরু) হওয়া 
সহজ হয়ে যাবে। রোযার মধ্যে বড় 


নিজস্ব চাহিদা ও দাবি আছে। তা 


পাশবিকতার উপাদান অধিক হয়, তার 


থেকে সৃষ্ট কিছু কামনা ও অভিলাষ 


চিন্তা-চেতনা জীব-জন্তর ভাবনার মত 


রয়েছে। সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে 
বসবাস করার দুটি পন্থা রয়েছে। 
হয়তো পাশবিকতাকে শক্তিশালী করে 


হিকমত লুকায়িত আছে যে, তাতে 
বিদ্রোহী নফসের সংশোধন হয়। 
শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত 
হয়। মুত্তাকি হওয়ার অর্থ হল, নফস 
বা প্রবৃত্তি মানুষের অনুগামী হওয়া এবং 
শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন 
পরিচালনা সহজ হওয়া । 


রোযার হিকমত ও দর্শন: 


আধ্যাত্মিকতাকে দূর্বল করবে, অথবা 


হয়ে যায়। সে কাউকে কষ্ট দিতে, 
কারো মানহানি করতে অথবা অশ্লীল 
কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হতে কোন অসুবিধা 
মনে করে না। আল্লাহ যে সকল বস্তকে 


আধ্যাত্িকতাকে শক্তিশালী করে 
পাশবিকতাকে দুর্বল করবে, যেন 
লাগাম (নিয়ন্ত্রণ) আত্মিক শক্তির হাতে 
থাকে। এ দু'যোগ্যতার মধ্যে যেই 
শক্তিশালী হবে সে-ই মানুষকে 
পারিচালনা করবে। সে নিজ দাবির 
প্রতি মানুষকে টানবে, নিজের স্বভাব 
অনুযায়ী মানুষের স্বভাবকে রূপান্তরিত 


প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 


মানুষের জন্য ক্ষতিকর বানিয়েছেন তা 
থেকে বেছে থাকতে উৎসুক হয় না। 


পাশবিকতা দুর্বল ও 

শক্তিশালী হওয়ার উপকরণ 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 
এবং আধ্যাত্মিকতা কিভাবে দূর্বল হয়? 
এটি অত্যন্ত সহজ বিষয়, সুন্ম দর্শন 


করবে। যদি কোন মানুষের 


দুটি সাং্ঘষিক শক্তি, দুটি বিপরীত 


মে*১৮ 


পাশবিকতা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়, 


নয়। উভয়টির আহার্ষ রয়েছে । যদি 
কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার আহার্য 


বালা আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
কমিয়ে দেয় এবং পাশবিকতার আহার্ষ 


থেকে আল্লাহর নির্দেশরপে আসে। 


বাড়িয়ে দেয় তখন নিজে নিজেই 
পাশবিকতা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং 


মানুষ যতবেশী আল্লাহর নির্দেশ মেনে 


আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও 


চলবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, 


আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায়। দিনের 


আল্লাহকে সন্তষ্ট করবে, আল্লাহর 


বেলা কয়েক দফা পানাহার করলে, 
নর-নারীর মিলনে অথবা পাশবিকতার 


অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যমে 


নিষিদ্ধ বস্ত থেকে নিজেকে বিরত 
রাখবে তাতে তার আধ্যাত্মিকতা ও 
স্বর্গীয় শক্তি মজবুত হবে। যখন যে 


পাশবিকতা শক্তিশালী হয়,পশুতব বৃদ্ধি 
পায়, কামভাব জাগ্রত হয়, প্রচণ্ড 
ক্রোধে উত্তেজিত হয়, প্রতিশোধের 


কোন নারী-পুরুষের মধ্যে 
আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে তখন 
তার মধ্যে একটি যোগ্যতা অর্জিত 


স্বভাব সৃষ্টি হয়। অন্যের দুঃখে দুখী 
হয় না। যেমন সাপ কাউকে দংশন 


হবে। মনে করুন, ফেরেশতাদের 
একটি বিশেষ স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ 


করলে তাতে তার কিছু আসে যায় না। 
সাপ মানুষকে খায় না। তবে দংশন 
করে স্বাদ পায়। তেমনি মানুষের 
পাশবিকতা যখন শক্তিশালী হয়, তখন 
সে কঠোর ও জালিম হয়। বোন ও 
মেয়ের হক নষ্ট করে। প্রতিবেশীকে 
কষ্ট দেয়। কারো দুঃখ অনুভব 
করেনা । সদা নিজ স্বার্থে মত্ত থাকে । 


পাশবিকতা দুর্বল ও 
শক্তিশালী হওয়ার উপকরণসমূহ 
এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 
মূলত পাশবিকতার যত _ উপাদান 
রয়েছে সবগুলো যমিনের নীচ থেকে 
উৎপাদিত হয়। পানাহারের বন্তসমূহ 
যেমন- শাক-সবজি, চা-পান, গোস্ত- 

₹শ, দুধ-কলা, ফল-মূল ইত্যাদি 
সবকিছু যমিনের ভিতর থেকে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং পাশবিকতার উপাদান যে 
যত বেশি গ্রহণ করে তা মানুষকে তত 
চরিত্রে হীনতা, তার কল্পনা-জল্পনায় 
দীনতা এবং. তার উচ্চাজ্ষা ও 
উচ্চাভিলাষে নীচতা; এমনকি সকল 
ক্ষেত্রে নিপ্নপন্থা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ 
সৃষ্টির সেরা হওয়া সক্েও সর্বনিযনস্থরে 
চলে আসে। 


আধ্যাত্মিকতা 

মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা বা 
স্বর্গীয় উপাদান আছে তারও কিছু 
আহার্য রয়েছে। তার আহার্য আসমান 
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পবিভ্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, 
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“তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে 
না। তারা গুনাহ করে না। তারা তাই 
করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়।? 
অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করা 
এবং আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত 
থাকা ফেরেশতাদের বিশেষ স্বভাব । 
তেমনি মানুষ যখন নিজের আধ্যাত্মিক 
শক্তিকে সবল করে, আত্মিক কর্ম 
পরিধি বাড়িয়ে দেয়, স্বর্গীয়শক্তিকে 
সমৃদ্ধ করার উপকরণ গ্রহণ অধিকহারে 


বান্দীদের পাশবিকতা দুর্বল করার 
সম্ভাব্য সকল কৌশল নিশ্চিত করেছেন 
এবং আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী করার 
সকল পন্থা স্পষ্ট করেছেন। এই লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে 
নিত্যনতুন প্রোগ্াম প্রদান করা 
হয়েছে। রমযান মাসে দিবা-রাত্রির 
বিশেষ আমল নির্দিষ্ট করে দেয়া, 
অন্যান্য মাসের চেয়ে ভিন্ন করে রমযান 
মাসকে বিশেষায়িত করা; মুলত 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি 


উশৃঙ্খল, ভারসাম্যহীন, নির্ভয় ও 
অগ্রাহ্যকারী ছিল, যাদের পাশবিকতা 
শক্তিশালী ও আধ্যাত্বিকতা দুর্বল, যারা 
নিজেদের পাশবিকতাকে অনেক 
আহার্য দিয়েছে এবং আধ্যাত্মিকতাকে 


শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ বিশেষ 
এক বিধান দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, আমি সাধারণ বান্দা-বান্দিদের 
সুবিধার্থে তাদের আধ্যাত্মিকতাকে 
শক্তিশালী ও পাশবিকতাকে দুর্বল 


গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা 


করার জন্য একমাসের একটি প্রোগ্রাম 


মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের যোগ্যতা 
দান করেন। তখন মানুষ পাপ- 
পঙ্কিলতা থেকে খুব সহজেই বিরত 
থাকতে সক্ষম হয় এবং অত্যন্ত সহজে 
পৃণ্যের কাজ আজ্জাম দেয়। যার 
আধ্যাত্মিকতা _ শক্তিশালী হবে 
কেবলমাত্র সেই পাপ থেকে বেঁচে 
থাকতে পারবে । যার আত্কশক্তি 


জনসম্মুখে সকল ক্ষেত্রে সদা উৎসাহ- 
উদ্দীপনার সাথে পণ্যের কাজ করতে 
সক্ষম হবে। যার আধ্যাত্মিকতা দূর্বল 
হবে এবং পাশবিকতা শক্তিশালী হবে 
তার পক্ষে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা 
কখনো সম্ভব হবে না। 


আল্লাহর রহমত ও 


ফরজ করেছি। সারা বছর আমার জন্য 
কাজ করোনি, এখন করো । সারা বছর 
খেয়েছো, তাতে তোমার আধ্যাত্মিকতা 
দূর্বল হয়েছে এবং পাশবিকতা সবল 
হয়েছে। অনেক বেশি কথা বলেছো, 
অনেক বেশি খেয়েছো, অনেক বেশি 
ঘুমিয়েছো; এই সবকিছু পশুতের 
স্বভাব। এখন রমযান মাসের প্রোগ্রাম 
ফরজ করছি, তোমাদের জন্য সাধারণ 
পরিবেশ তৈরি করছি, এ মাসের দিবা- 
রাত্রির জন্য একটি বিশেষ তারতীব 
ঘোষণা করছি এবং ফরজ, ওয়াজিব, 
সুনাত ও নফল সংবলিত বিধি-বিধান 
দিচছি। যদি কেউ সঠিকভাবে তা 
পালন করে তাহলে সারা বছরের 

তরু ও (01508191705) 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে সফলকাম হবে । 


_________ 0 আত্তাত্তহীদ ১০ 
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রোযার আধুনিক মাসআলা: 


শরয়ী সমাধান 


তন্তাবধানে: আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ দো. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ রেহ.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 
রোযা কখন কার ওপর ফরয দিন রোযা রাখা হারাম। পাচ দিন পাগলামী রোযা 
১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা যথা: ১. ঈদুল ফিতরের দিন। ২. ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 


রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবৃল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত। রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 
অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বহির্ভূত হবে । বিনা ওজরে 
রামাযানের রোযা পরিত্যাগকারী 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে। এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ।* 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
সূযৃস্তি পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 
চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
থাকাকে শরীয়তের পরিভাষায় রোযা 
বলা হয়।২ 


রোযা কার ওপর ফরয 

৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা 
প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 
(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় ।৩ 


৪. মাসআলা: বছরে মোট পাচ দিন 
রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এ পাচ দিন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য 
মেহমানদারির দিন। তাই এই পাচ 
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কুরবানির দিন। ৩. ঈদুল আযহার 
পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ ও ১৩ 
জলহজের দিন ।8 


অসুস্থ ও মুসাফির 
ব্যক্তির ওপর রোযা 

৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান বা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির 
ওপর রোযা রাখা আবশ্যক নয় 
এমনিভাবে শরয়ি সফরে থাকাবস্থায় 
মুসাফির ব্যক্তির ওপরও রোযা 
আবশ্যক নয়। হ্যা, তবে অসুস্থ ব্যক্তি 
সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির ব্যক্তি 
সফর থেকে ফেরার পর উক্ত রোযা 
গুলোর কাযা করতে হবে। অতএব 
সফরে যদি কষ্ট না হয়, তাহলে 
মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা 
উত্তম। যাতে সে কুরআন-হাদিসে 
বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী হতে পারে 
এবং পরবর্তীতে কাযা রোযা রাখার 
কষ্ট অনুভব করতে না হয়। 


মহিলাদের খতুত্রাব অবস্থায় রোযা 
৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুত্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিভ্র হয়ে 


৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 
এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ক্রটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা ও 
কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।? 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিস্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 
দিলে তা গলায় পৌছে না।” 


রোযা অবস্থায় চোখে 

ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

৯. মাসআলা: চোখে দ্রপ, ওষুধ, সুরমা 
বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা 
নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ 
গলায় উপলদ্ধি হয়। কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 


7) আত্তার্জহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 


ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
কেউ যদি রামাযানে 
কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 


মধ্যে অন্যতম। 


হতে কোন নালি দিয়ে প্রবেশ করা হয় 


থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 


না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে। 


কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 


সুতরাং রোযাবস্থায় কারো শরীরে রক্ত 
দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না।১৩ 


তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।*৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 
১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে। এমআর মাসিক 


১৪. মাসআলা: আযান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 


নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাঁচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 


ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বান্ধ জাতীয় একটি 


বন্ত থাকে । পাইপটির অপর প্রান্তে 


জরায়ৃতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 


থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 


এমআর বলে। গর্ভধারণের কারণে 
খাতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 


“আান্ডোসকপি' বলা হয়। সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 


কারণে খতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 


কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 


বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 


তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 


স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 


না। তবে যদি নল বা বান্বে মেডিসিন 


১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খাতুস্বাব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়ি উঠিয়ে নিয়েছেন। সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুম্রাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 
বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। 
সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই। তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুত্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে ।৯ 


রোযা রেখে রক্ত দেওয়া ও নেওয়া 
১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 


লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 


তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক স্রাব হিসেবে গণ্য হবে 


যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 


আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 


কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 


তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক ত্রাব স্থায়িত 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে ।+ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 


ভেঙে যাবে ।৯১ 

রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 

১৫. মাসআলা: ইনজেকশন 

রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 

নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 

১2 সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 


রি মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 
নয়।১৫ 


এনজিওগ্রাম করার হুকুম 
১৬. মাসআলা: এনজিওগাম করালে 


নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 


রোযা নষ্ট হবে না। 
এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 


ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায়।১৮ 


১৯. মাসআলা: সালবুটামল, ইনহেলার 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের 
ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। এতে যে 
প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস চলাচলে 


হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 


বক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 


আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য ওষুধটি 


কোন বস্ত দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 


কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 


আসে না। আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 
রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 


মে*১৮ 


ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে। উক্ত 


যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের মত দেখা 
যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা দেহ 
বিশিষ্ট তরল ওষুধ । অতএব মুখের 


ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 


অভ্যন্তরে স্প্রেকরার দ্বারা রোযা ভঙ্গ 


২:৫৫: আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 
হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে করার পর 


হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 


না গিলে যদি থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া 


করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 


হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। 
এভাবে কাজ চললে বিষয়টি অতি 
সহজ হয়ে যাবে। এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না। অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর । কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 
অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 
কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে।১ 


২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই। হ্যা 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে । আর কাযা করা সম্ভব না হলে 
ফিদিয়া আদায় করবে। আর যদি 


৩ 


জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয়। এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 
থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 
শিরার মাধ্যমে কিছু ছু ঢুকলে রোযা ভাঙ্গে 


ভাঙ্গবে না। কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 
উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২১ 


রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
থরহপৃযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না। 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 

২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রত্রাবের 
রাস্তা ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ 
ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা নষ্ট 


ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা রোযা 
অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না।২০ 


রোযা অবস্থায় 

রন ব্যবহার 
২১. মাসআলা: নাইট্রোগ্রিসারিন 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
এ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 
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হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্রাবের রাস্তা 
দিয়ে বা যোনিদ্বার দিয়ে কোন ওষুধ 
ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা ভঙ্গ 
হবে না। কেননা সেখান থেকে এমন 
কোন স্থানে তা পৌছে না যেখানে 
পৌছলে রোযা ভেঙে যায়। বরং 
মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র। আর মুন্রনালী বা গর্ভাশয় 
নয়। তাই রোযা নষ্ট হবে না।৯ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে রোযা 
ভাঙ্গবে না। কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্ধারে প্রাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্ষজরায়ুতে পৌছতে 
না পারে। এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তবে 
কপার-টি লাগিয়ে তভ 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 


বাকা কারি নারে ধান 
ভেতরে প্রবেশ করে। আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।২৬ 


২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 
রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে। 
মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 
করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 
ভেতরে ঢোকে না কিন্ত যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্রি-সারিন 
জাতীয় পিচ্ছিল কোন বন্ত ব্যবহার 
করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
সেই বন্তটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 
সতর্কতা ।২৭ 


২৮, মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
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শরীরের ভেতরে পরিপুর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 


রর 


কম হয়, তখন তা 
গণ্য হবে। সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন রোযা সহিহ হবে না। 


থাকলে এ বস্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি। তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভূড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 


অপারেশন হলো, অকাল গর্ভপাতের 
আশংকা থাকলে জরায়ুর মুখের 
চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে আটকে 
রাখা। এতে অকাল গর্ভপাত রোধ 
হয়। এর মধ্যে যেহেতু রোযা ভাঙ্গার 
মতো কোন কিছু পাওয়া যায় না। তাই 
এর কারণে রোযা নষ্ট হবে না। উল্লেখ্য 
যে, সেলাই করার সময় সাধারণত 
কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এতেও 
রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা রক্ত বের 
হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 
নয়।২ 


রোযা অবস্থায় ডিএন্ডসি করা 

৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট সপ্তাহ 
থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে ডিলেটর এর 
মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চা বের 
করে নিয়ে আসাকে সংক্ষেপে ডিএন্ডসি 
বলে। যেহেতু গর্ভধারনের দুই মাসের 
মধ্যে সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙগ 
ভালো ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অজ 
প্ত্যঙ্ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্থতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তস্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত সাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
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আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে । 


৭৫; (খ) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 
মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২১১ 
২ (ক) ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ 
রক ইবনে আবিদীন 
লু যায়ে শামী, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ 
৩৭১; (খ) মুফতী রশীদ 
ফতোয়া, এইচএম সায়ীদ 


আহসানুল 

কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
(ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া ₹ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. 
১, পৃ. ১৯৫; খে) আৰু দাউদ, আস-সুনান, 
খ. ১, রা ৭০; (গ) ইবনু নুজাইম, আল- 
বাহরুর রায়িক শরহু কানযিদ দাকায়িক, খ. 
২, পৃ. ২৫৭; নিলা 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, 
পৃ ৩৪৫ 

* আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, 
পৃ. ১৭৩ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. 
১, পৃ ২১১; (গ) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, 
পৃ. ৩৮৩ 

৬ (ক) আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৬; 
(খ) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
২২৪; €গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পূ. ২০৭; 
(ঘ) ইবনু নুজাইম, প্রাগুক্ত, টা ২ বি ২৫৭ 
ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২০ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

(ক) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. 


৩৬৬ 


তে 


নি 


-০ 


ক 


গা 


* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; খে) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. 


৩২৫ 
১ (ক) আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ 
৪০০; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০০ 
রে (কে) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 
* (কে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, প্রাক, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; (গ) আপকে মাসায়েল আওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 
১* আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, পৃ. ১, খ. ১২৪ 
* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 
৯৮ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; খে) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. 


২৫৩ 

৯৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 

শির ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 
২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২ কে) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন; প্রাগুক্ত, খ. ৩২ পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

৯ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, ১, খ. 
১১৪-১১৫; খে) ইসলাম মির 
ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ . ৩২৭ 
রা ও মা চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 


টি টি ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) ০ আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. 
১ নি ২২০ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪-১২৫; (খে) ইসলাম এ 


৩২৯ 

৩ কে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
৩০২; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুজ, 
খ. ২, পৃ ৭১ 
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মুফতি মাহমুদ হাসান 


তারাবীহে রাকাআত সংখ্যা শরিয়তের 
বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। 
গ্রহণযোগ্য সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়েছেন। সাহাবায়ে 
কেরামের আমলও তদ্রুপ ছিল । 

কেউ কেউ হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর ২০ রাকাআত তারাধাহাববয়ক 
হাদীসটিকে সূত্রের বিচারে 
অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করলেও বিশুদ্ধ 


সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে ভারতবর্ষের 
আহলে হাদীস আলেম ৮ রাকাআতের 
ফতওয়া দিয়ে উম্মাহের এঁক্যমত্যপূর্ণ 
মাসআলায় বিভক্তি সৃষ্টি করেন। তখন 
অন্যান্য আহলে হাদীসরাও তার 
বিরোধিতা করেছে । অতঃপর আরবের 
কতিপয় বিচ্ছিন আলেমও তার সঙ্গে 
একমত পোষণ করেন। কিন্ত 
আরববিশ্বের আলেমদের বেশিরভাগই 
২০ রাকাআত তারাবীহে আদায় 


সুত্রে সাহাবায়ে কেরামের আমলই 
প্রমাণ করে যে, হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরাম ২০ 
রাকাআতের শিক্ষা পেয়েছেন 
আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক 
(রাি.)-এর খেলাফতকাল থেকে 
অবিচ্ছিন্ন কর্মধারায় এখন পর্যন্ত মক্কা 
শরীফের মসজিদুল হারাম ও মদীনা 
শরীফের মসজিদে নববীসহ সকল 
মসজিদে ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়া 
হয়। এ দীর্ঘ সময়ে কোথাও ৮ 
রাকাআত তারাবীহে প্রচলন ছিল না। 


মে*১৮ 


করেন। 


হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে 
॥এক! 


৫০৯০2০1০212 ব£45,৮ ১5 ৪ নে 
৩:51) এ ১52 ০: ৩৪৮৭1১৮ 
০৫:52 ১৮), । ১:০০: ৪৯ 
তা) পল 2 এরি তল 52 ক্রু পুপ 
1953) ০৮৪ ০4০5০ ০:7০ ৩৮৪০৪ 


হিয়ার দা চলত 
০৩১৩।৬০৪৩০৪০৩৪০০ 


54০55 ২৯ ৬ ১:০৬ 3৪5 
9 
“হযরত ইয়াধীদ ইবনে খুসাইফা (রহ.) 
বলেন, “সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াধীদ 
(রাযি.) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)- 
এর যুগে রমযান মাসে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন।' তিনি আরও 
বলেন যে, “তারা নামাযে শতাধিক 
আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান 
(রাযি.)-এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে 
তীদের (কেউ কেউ) লাঠিসমূহে ভর 
দিয়ে দীড়াতেন।”১ 
অপর সূত্রে বর্ণিত আছে, 


[দুই] 
০25৫. 515 ৪0152 5 টিতে 
05813065848 55 0 2৮৭1 ৩৪ 


গিরি 
(250 027৪৩ ১৬ 2০ ০৫০৫৫ 
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তাবেয়ী ইবনে আবু যুবাব রেহ.) 
বলেন, হযরত ওমর (োষি.)-এর যুগে 
২৩ রাকাআত ।”২ 

হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ। এতে ২৩ 
রাকাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ২০ 


0083: 4280 2০5৪ ০১ পন 

শি 2 ৯ ৩৮ 
রহমান আস-সুলামী (রহ.) বলেন, 
“হযরত আলী (রাযি.) রমযানে 


রাকাআত তারাবীহ ও ৩ রাকাআত 
বিতর। 
ঢুতিন! 


ঞ 
2 ০৫০ 416) 516 5৫9 555০৫105222 
৩৪1903) 05 8১0 ০:21 এ ০৪ 
2575 9০555 3০৮০প্রঞ্থিতার্ি 


“তাবেধী হযরত আবদুল আযীয ইবনে 
রুফাই (রহ.) বলেন, “উবাই ইবনে 
কাব রোযি.) রমযানে মদীনায় 
লোকদের নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ এবং ৩ রাকাআত বিতর 
পড়তেন ।”৮৩ 


[চার 
০০0০৮)। 08726 0) ৬০ ০৪ ৩৫৫ ৩৩ 
কুহু ৫5275 4 ৮ ৬০5 
(459 ০১০৯৪ শি ৬১৯০০ 


হাফেযদের ডাকেন এবং তাদের 
একজনকে লোকদেরকে নিয়ে ২০ 
রাকাআত পড়ার নির্দেশ দিলেন। 
তিনি বলেন, “আলী (রাযি.) তাদের 
নিয়ে বিতর পড়তেন ।”১ 

১০০৭0 8 ০৫০০] জর ৩) ০৪ 


“তাবেয়ী ইবনে আবুল হাসনা (রহ.) 
বলেন, “আলী (রাযি.) এক ব্যক্তিকে 
আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের 
নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ 
পড়েন।”? 

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলোসহ আরও অন্যান্য 
বর্ণনাসমূহ এবং সাহাবী-তাবেয়ীনের 
সর্বসম্মতিক্রমে আমলের ভিত্তিতে এবং 
যুগ-যুগ ধরে চলে আসা সম্মিলিত 


“তাবেয়ী হযরত ইয়াহইয়া ইবনে 


অবিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তিতে আলেমদের 


সাঈদ আল-আনসারী (রহ.) বলেন, 


অভিমত হলো ২০ রাকাআত তারাবীহ 


“ওমর রোযি.) এক ব্যক্তিকে আদেশ 
করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ 
রাকাআত পড়েন ।”* 

পাচা! 


০০৪। 0087: 3082 ১ 485৩৪ 


বিন রে 9৮ ০৫৩২৫ ০5০2 
৬৯ ০০৮)০:7০১০ ২০৬০ 
“তাবেয়ী হযরত ইয়ামীদ ইবনে রুমান 
(রহ.) বলেন, “হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব (রাযি.)-এর যুগে লোকেরা 
রমযানে ২৩ রাকাআত পড়তেন ।”€ 


হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগে 


1০8 ১৫22 টি 4৫ 
১০-০62 2 9৮৮5 ও ল্। ৩৩) 8 


মে*১৮ 


সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। বিনাওজরে এর 
কম পড়লে সুন্নতে মুওয়াক্কাদা ছেড়ে 
দেওয়ার গোনাহ হবে। 

যারা বর্তমানে ৮ রাকাআত তারাবীহে 
প্রচার করছে, তাদের সবচেয়ে 
শক্তিশালী দলিল হলো সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের একটি হাদীস, যা 
আসলে তারাবীহ সম্বন্ধে নয়, বরং ওই 
হাদীসটি হলো তাহাজ্জদ সংক্রান্ত 
একটি হাদীস। তাতে বর্ণিত হয়েছে, 
রমযানে ও রমযানের বাইরে হযরত 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ৪ রাকাআত করে 
আট রাকাআত পড়তেন । অথচ আমরা 
জানি, রমযানের বাইরে কোনো 
তারাবীহ নেই এবং তারাবীহে নামায 
হলো দু'রাকাআত করে । যদি হযরত 
রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে আট 
রাকাআতই প্রমাণিত হতো, তাহলে 


সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে বিশ 
রাকাআত পড়তেন না । নাউযু বিল্লাহ! 


তারাবীহে মাসআলা 

মাসআলা: ২০ রাকাআত তারাবীহে 
নামায বালেগ পুরষ-মহিলা সবার 
ওপর সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। অসুস্থ ও 
রুগী ব্যক্তির ওপর তারাবীহ জরুরি 
নয়, তবে কোনো কষ্ট না হলে 
তাদেরও পড়া মুস্তাহাব । রদ্দুল মুহতারঃ 
১/৭৪২ 

মাসআলা: তারাবীহে নামায জামাতে 
আদায় করা মুস্তাহাব, একাকি আদায় 


করলেও আদায় হয়ে যাবে । বাদায়েউস 
সানায়ে: ১/২৯০ 


মাসআলা: কারো যদি তারাবীহে 
জামাত থেকে কিছু রাকাআত ছুটে যায় 
তাহলে বেতরের নামাযের পর তা 
পড়ে নিবে । রদ্ুল মুহতার: ২8৪ 


মাসআলা: নাবালেগ হাফিজের পিছনে 
বালেগ পুরুষ মহিলা কারো জন্যই 
ইক্তিদা করা বৈধ নয়। মাজমাউল 


আনহুর: ১/১৬৭, হিদায়া ১/২৩৮, আল- 
বাহরুর রায়িক: ১/৩৫৯ 


কতিপয় মাসআলা 

মাসআলা: ফরজ, নফল বা তারাবীহ 
যে নামাযেই প্রত্যেক সূরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহ নিঃসন্দেহে পড়া সুন্নত। 
তবে বিসমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। 
তাই তারাবীহে নামাযেও খতমে 
নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। তবে যেহেতু 
বিসমিল্লাহর রাহমানির  রহীমও 
কুরআনের একটি আয়াত; তাই 
মুসল্লিদের খতম পূর্ণ হওয়ার জন্য 
যেকোনো সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ 
স্বশব্দে পড়ে নিলে সবার খতম পূর্ণ 
হয়ে যাবে। প্রতি সূরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহ স্বশব্দে পড়লেও কোনো 
সমস্যা নেই। উভয়ের ওপর আমল 
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করার অবকাশ আছে। রদ্দুল মুহতার: 
১/৪৯০ 

মাসআলা: ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে 
নামাযের ভেতর লোকমা দেওয়ার 
ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা উচিত 
এবং ইমাম সাহেবের জন্য লোকমার 
অপেক্ষা না করে অন্য আয়াত পড়ে 
নামায শেষ করা উচিত। লোকমা 
দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি হলো- প্রথমে 
ইমাম সাহেবকে আয়াত পুনরাবৃত্তির 
সুযোগ দেওয়া, এতদসক্টেও ইমাম 
সাহেব শুধরে নিতে না পারলে 
সেক্ষেত্রে মুক্তাদি লোকমা দিলে কোনো 
ক্ষতি হবে না। তারাবীহ নামাযে 
খতমে কুরআনে যদি হাফেজ সাহেব 
লোকমার অপেক্ষা না করে, তাহলে 
লোকমা না দিলে কোনো অসুবিধা হবে 
না। তবে ভুলে যাওয়া আয়াত 
পরবর্তীতে সূরা ফাতেহার পর পড়ে 
নিতে হবে । রদ্দুল মুহতার: ১/৬২৩ 


তারাবীহে নামাযে ভুল করলে 


শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকাআতে 


অর্ধেক সওয়াব পাবে। তবে হ্যা, 


সিজদা করে ফেলে, তবে চতুর্থ 


নিয়মমাফিক রুকু সেজদায় সক্ষম 


রাকাআত মিলিয়ে নেবে । এতে শেষের 


দুই রাকাআত তারাবীহে নামায 
হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং শেষ বৈঠক 
না করার কারণে প্রথম দুই রাকাআত 
তারাবীহ হিসেবে গণ্য না হওয়ায় 
তেলাওয়াতসহ পুনরায় পড়তে হবে 


বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৮৯, রদ্দুল মুহতার: 
২/৩৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১১৮ 


যদি কোনো ব্যক্তি তারাবীহে নামায 
চার রাকাআতের নিয়ত করে শুরু করে 
এবং ভূলে দুই রাকাআতের পর বৈঠক 
না করে চার রাকাআত শেষ করেই 
বৈঠক করে, তাহলে সে যদি নামায 
শুধু শেষের দুই রাকাআত তারাবীহ 


হিসেবে গণ্য হবে । আল-বাহরুর রায়িক: 
২/১১৭ 


বসে তারাবীহে নামায 
মাটিতে বসে রুকু-সেজদার মাধ্যমে 
তারাবীহ নামায বৈধ। অনুরূপ 


তারাবীহে নামাযে দ্বিতীয় রাকাআতে 


তারাবীহে কেরাতের সময় চেয়ারে 


না বসে দীড়িয়ে গেলে তৃতীয় 
রাকাআতে সিজদা করার পূর্বে স্মরণ 


বসে রুকু সেজদা নামাযের 
নিয়মমাফিক আদায় করলে তাও বৈধ। 


হলে বসে তাশাহহুদ ও সেজদায়ে সাহু 


কিন্ত বিনাওজরে এরূপ করলে 


আদায় করলে তেলাওয়াত ও নামায 


নামাযের পূর্ণ সওয়াব পাবে না, বরং 


সেজদার মাধ্যমে নামায পড়লে নামা 
শুদ্ধ হবে না । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১১৮ 


লেখক: ফতোয়া গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ 
সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকা 


কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৬১, 
হাদীস: ৭৭৩৩ 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ₹ ১৯৮৯ খরি.), খ. ২, 
পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৭৬৮৪ 

৪ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পৃ. ১৬৩, 
হাদীস: ৭৬৮২ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ইফতার ও সাহরীর মাসায়েল 

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কোনো কিছু 
খাওয়া বা পানাহারের মাধ্যমে রোযা 
ইফতার বলা হয়। সূর্যাস্তের ব্যাপারে 
বিলম্ব না করে দ্রুত ইফতার করে 
নেওয়া মুস্তাহাব। অকারণে বিলম্বে 
ইফতার করা মাকরুহ। ইফতারের 
তাৎপর্য ও গুরুতৃ সম্পর্কে বহু হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি হাদীস 
এখানে উল্লেখ করা হলোঃ 


এ এ1 ০১235 নে 


(4৮৫ ৫1 ৬১০৪৩ এ: 


৫প 
০০2 


আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তীরাই 

যারা শীঘ্রই ইফতার করে 1, 

১) এড ঞ। 4০23৩ :4$ 278 ৮৬০ 

৫ নথ ১0155 516 $50046 
4932950০403 2 


মে*১৮ 


“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “দীন 
শক্তিশালী থাকবে যতোদিন লোক 
শীঘ্রই ইফতার করবে । কেননা ইহুদি 
ও খরিস্টানগণ বিলম্বে ইফতার করে ।”২ 
অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
ইফতার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করাও 
মুস্তাহাব । ইফতারের পূর্বমুহূর্তে দুআ 
কবুল হয়। তাই ইফতারের পূর্বযুহূর্তে 
দুআর প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ 
হওয়া চাই। 

নবী করীম (সা.) বলেন, “৩ ব্যক্তির 


রাসূল (সা.) বলেছেন, “কোনো 
রোযাদারকে ইফতার করানোর দ্বারা 
সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়, যে 
পরিমাণ সাওয়াব রোযাদারের জন্য 
রোযার বিনিময় দেওয়া হয়ে থাকে। 
আর কোনো রোযাদারকে খানা 
খাওয়ানোর দ্বারা আরও বেশি সাওয়াব 
পাওয়া যায়। এই নেক আমলের দরূন 


করানোর ওয়াদা করেছেন ।' (মিশকাত, 
১/১৭৪) 

রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
রোযাদারকে ইফতার করাবে তার 
জীবনের সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে 
যাবে। সে জাহান্নামের আগুন থেকে 
মুক্তি পাবে এবং তাকে সেই পরিমাণ 
সাওয়াব দেওয়া হবে যে পরিমাণ 
পেয়ে থাকে । তবে এতে রোযাদারের 
বিন্দুপরিমাণ সাওয়াবও হাস করা হবে 
না।* (মিশকাত, ১/১৭৩) 


ইফতার সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল 
যা দিয়ে ইফতার করা সুন্নত: খেজুর, 
দুধ, পানি ইত্যাদি দ্বারা ইফতার করা 
সুন্নত। তাছাড়া কোনো মিষ্টি জিনিস 
দ্বারাও ইফতার করা ভালো । ইফতার 
সামনে নিয়ে এ দুআ পড়বে: 
৮9512 48 
অর্থ: টির পি আপনি 
আমাকে ক্ষমা করে দিন। 
আবার নিম্নোক্ত দুআটিও পড়া যায়: 
৫8০5৩ ও 9 এ 51680 
1৩৩1 2 
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অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার 


তা বৈধ হবে না এবং যাকাতও আদায় 


দরবারে আপনার সর্বময়বেষ্টিত 
রহমতের প্রার্থনা করছি যে, আপনি 
আমাকে ক্ষমা করে দিন | 

মুস্তাহাব। কেননা রাসূল (সা.) দুআ 
পড়ে ইফতার করতেন। বিশিষ্ট 
তাবেয়ী হযরত মুআয ইবনে যুহরা 
(রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন 
ইফতার করতেন তখন পড়তেন, 

44 5১32 এ 86850 
অর্থ: হে আল্লাহ আপনার উদ্দেশ্যেই 
রোযা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া 
রিষিক দ্বারাই ইফতার করছি। সুতরাং 
সময় উল্লেখিত দুআটি পড়া উত্তম 


সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে ইফতার 
করা: রোযাদার ব্যক্তির জন্য এতো 
দ্রুত ইফতার না করা উচিৎ। কখনো 
সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে মনে করে 
ইফতার করলে উক্ত রোযা ভেঙে যাবে 
এবং রমযানের পর ওই রোযার কাযা 
ওয়াজিব হবে। 


মেঘাচ্ছন্ন দিনে বিলম্বে ইফতার করা 
উত্তম: আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিছু 
দেরি করে ইফতার করা উত্তম। 
সূর্যাস্ত হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত না 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। 
(মাকতাবায়ে রহমানিয়া, ১/২০৭) 

আয়োজন: যদি ইফতারকারীগণ সবাই 
গরীব ও যাকাতের উপযোগী হয় এবং 
প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ইফতার 
সামগ্রী তাদের হাতে দিয়ে উক্ত 
ইফতারীর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, 


হবে না। ফেতওয়ায়ে শামী, ২৫৭) 


মসজিদে ইফতারের আয়োজন করা: 
মসজিদে ই'তিকাফের নিয়ত বিহীন 
আহার বা পানাহার করা মাকরূহ । যদি 
বিশেষ ঠেকা বশত মসজিদে ইফতার 
করতে হয়, তাহলে নফল ইতিকাফের 
নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। 


মোবারকখানার দিকে ।' (সুনানে আবু 
দাউদ ও নাসায়ী) 

রাসূল (সা.) আরও বলেন, সাহরী 
খেয়ে রোযার জন্য শক্তি সঞ্চার কর 
আর দুপুরে শয়ন করে শেষ রাত্রে 
উঠার জন্য প্রস্তুত হও । 


সাহরী সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল 
সাহরীতে বিশেষ কোনো খাদ্য খাওয়া 
জরুরি নয়। খাদ্য ও পানীয় থেকে যা 


করা জরুরি, যাতে মসজিদ অপবিত্র ও 
অপরিষ্কার অবস্থায় না থাকে । সাথে 
সাথে উচ্চ আওয়াজে ও অনর্থক কথা- 
বার্তা বর্জন এবং মসজিদের আদব 
রক্ষা করা অপরিহার্য । (ফেতোয়ায়ে 
আলমগীরী) 

ইফতার করা: স্বেচ্ছায় হাদীসাস্বরূপ 
অমুসলিমদের দেওয়া ইফতার সামগ্রী 
যদি হালাল ও পবিত্র হয়, তাহলে তা 
গ্রহণ করা এবং তা দিয়ে ইফতার করা 
জায়েয ও বৈধ হবে। 


সাহরীর তাৎপর্য ও ফযীলত: সাহরী 
খাওয়া সুনত। রোযার উদ্দেশ্যে রাতের 
শেষাংশে সুবহে সাদিকের পূর্বে কোনো 
কিছু আহার করাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় সাহরী বলে। এটি অত্যন্ত 
বরকতময় খাবার । 

হাদীস শরীফে এর অনেক ফযিলত 
বর্ণিত হয়েছে। আমাদের রোযা ও 
ইহুদি নাসারাদের রোযার মধ্যকার 
পার্থক্য বর্ণনা দিতে গিয়ে একদিন 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “ইহুদী ও 
আমাদের রোযার মধ্যে একমাত্র 
পার্থক্য হল, তারা সাহরী খায় না, 


আমরা সাহরী খেয়ে থাকি ।” (মুসলিম 
শরীফ ১/৩৫০) 


এমতাবস্থায় যাকাতের টাকা দিয়ে 
ইফতারের ব্যবস্থা করা জায়েয ও বৈধ 


অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “তোমরা সাহরী খাও। 


হবে। আর যদি ইফতারকারীগণ 
যাকাতের উপযোগী না হয়, অথবা 
ব্যক্তিগতভাবে মালিক না বানিয়ে 


কেননা, তাতে তোমাদের জন্য বরকত 
রয়েছে।' হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া 
(রাযি.) বলেন, একদিন রমযানে 


সম্মিলিতভাবে যাকাতের টাকা দিয়ে 


রাসূল (সা.) আমাকে সাহরী খেতে 


ইফতারের আয়োজন করা হয়, তখন 


মে*১৮ 


ডাকলেন এবং বললেন, “এসো এ 


সহজসাধ্য হবে, তা দিয়ে আহার- 
পানাহার করার মাধ্যমে সাহরীর সুন্নত 
আদায় হয়ে যাবে । (সুনানে আবু দাউদ) 


বিলম্বে সাহরী খাওয়া উত্তম: বিলষ্ে 
সাহরী খাওয়া উত্তম। তবে সাহরীকে 
এত বেশি বিলম্ব করে খাওয়া মাকরূহ, 
যার দরুণ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার 
আশঙ্কা হয়ে যায়। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া, 
১/২০০) 
রোযার জন্য সাহরী খাওয়া শর্ত নয়: 
রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহরী খাওয়া 
জরুরী নয়। যদি ন্দ্রার কারণে সাহরী 
খাওয়ার সুযোগ নাও হয়, তারপরেও 
হয়ে যাবে। হিদায়া, ১/২২৫) 


সন্দেহ অবস্থায় সাহরী খাওয়া: সাহরীর 
সময় আছে বা নেই এ নিয়ে সন্দেহ 
হলে সাহরী না খাওয়া উচিৎ। এরূপ 
সময়ে সাহরী খেলে পরে ওই রোযা 
কাযা করা ভালো। আর যদি পরে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন 
সাহরীর সময় ছিল না, এ অবস্থায় 
রোযা কাযা করা ওয়াজিব। (আদ- 
দুররুল মুখতার) 

সাহরী খাওয়ার পর কুলি করা: সাহরী 
খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা বা 
খিলাল করা উত্তম। যদি সম্ভব হয়, 
তাহলে মিসওয়াক করাও উত্তম | যাতে 
দাতসহ মুখ পরিস্কার হয়ে যায় । 


ব্যক্তির জন্য রাত্রের শেষাংশে সুবহে 
সাদিক হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সাহরী 
খাওয়া সুন্নত । তবে রাত্রের অর্ধ ভাগের 
পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহুর্ত 


________ 0 আত্তাত্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


পর্যন্ত যে কোনো সময় সাহরী খেলে 


সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। 
(ফতওয়ায়ে আলমগীরী, রশিদিয়া, ১/২০০) 


বোনদেরকে অবগত করার উদ্দেশ্যে 
সাইরেন বা মাইকে এলান করা জায়েয 
বৈধ। কিন্তু লাগাতার এলান, 
ওয়াজ, নসিহত বা সংগীত পাঠ করা 
জায়েয নয়। কেননা এতে মুসলমান 
ভাই-বোনদের ইবাদত, তাহাজ্জুদ, 
কুরআন তিলাওয়াত, দুরূদ ইস্তেগফার 
করার মধ্যে বিগ্ন ঘটে | ফেতওয়ায়ে শামী, 
কিতাবুল হাজরে ওয়াল ইবাহা) 


লাইলাতুল কদর 
সূরা কদরের শানে নুযুল: ইবনে আবী 
হাতেম (রহ.)-এর রেওয়ায়েত 


ঠে 


বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা 


একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও সেই 


ইবনে আবি হাতেম (রহ.) বলেন, 


ইবাদতে শামিল করতেন। যেমন- 


পবিত্র রমযান মাসের এক অনন্য 


হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.) 


শ্রেষ্ঠতৃ হল লাইলাতুল কদর । মহানবী 


বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক 


(সা.) একবার এ রাতটিকে খোজার 
জন্যই একমাস ই'তিকাফ করেন 
একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বনী 

৪জন সাধকের কথা 
বললেন যে, তারা সুদীর্ঘ ৮০ বছর ধরে 
এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছেন 
যে, সেই সময় চোখের পলক মারার 
মত সময়ও তারা আল্লাহর নাফরমানী 
করেননি। তারা হলেন আইয়ুব, 
যাকারিয়া, হিযকিল ইবনে আজুয ও 
ইউশা ইবনে নুন (আ.)। কথাগুলো 
শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই 
আশ্চার্যান্বিত হলেন। ফলে নবী (সা.) 
এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) 
এলেন এবং বললেন, আপনার উম্মত 
সেই সাধকের ৮০ বছরের ইবাদতের 
কথা শুনে বিস্ময়ে বিমুঢু হচ্ছে। তাই 


আছে। রাসূলুল্লাহ সো.) একবার বনী 
ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে 


আল্লাহ তায়ালা এর চেয়েও উত্তম 
ইবাদত আপনার উম্মতের জন্য নাযিল 


আলোচনা করেন। তিনি এক হাজার 


করেছেন, তা হল সূরা আল-কদর । 


মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল 
থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) 


যাতে বলা হয়েছে যে লাইলাতুল 
কদরে মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক 


একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সুরা 


হাজার অর্থাৎ ৮৩ বছর চার মাসের 


অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে 
শুধু এক রাতের ইবাদত জনৈক 


ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এ জুস 
শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে 


মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত 


কেরাম খুব খুশি হন। কুরআন হাদিস 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 
ইমাম ইবনে জরীর রেহ.) অপর একটি 


বিশ্লেষণ করলে এ রাতের যেসব 
বিশেষ গুণ পাওয়া যায় তা হল, এ 


ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী 


রাতে কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়, এ 


ইসরাঈলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি 


রাতে আল্লাহপাক বিশেষ নির্দেশে 


পুরো রাত ইবাদতে মশগুল থাকত ও 


অগণিত ফেরেশতা ও জিবরাঈল 


সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে 


(আ.) অবতরণ করেন এবং ফজর 


যেত এবং সারা দিন জিহাদে লিপ্ত 


উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক 


থাকত । সে এক হাজার মাস এভাবে 


বিষয় শান্তিময় হয়। অন্য বর্ণনায় 


কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
আলাহ তাআলা সূরা কদর অবতীর্ণ 
করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতু প্রমাণ 
করেছেন। এ ঘটনা থেকে আরও 
প্রতিয়মান হয় যে, শবে কদর উম্মতে 


মোহাম্মদীরই . একটি বৈশিষ্ট্য । 
(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন) 
মে'১৮ 


আছে আকাশের তারা যত তার চেয়েও 
বেশি ফেরেশতা অবতরণ করে । 

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা 
সিদ্দিকা (রাষি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) রমযানের শেষ দশকে অন্য 
সময়ের তুলনায় অধিকতর ইবাদত ও 
সাধ্য-সাধনা করতেন। তিনি কেবল 


আসতো তখন তিনি নিজে রাত 
জাগতেন এবং পরিবারবর্গকেও 
জাগাতেন। 


হাদীস শরীফে লায়লাতৃল কদর: 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করত: 
সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় কদরের 
রজনীতে জাগ্ধত থেকে ইবাদত করবে 
তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে 
দেয়া হবে। (মেশকাত শরীফ, ১/২৭৩) 
শবে কদরে পড়ার দোয়া: . 
0৫৪ ৩৪৮ 201 ৩ ১ ৩৫ (0 
অর্থঃ: হে আল্লাহ, নিশ্চয় আপনি 
ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন । 
সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। 
আল্লাহ তায়ালা শবে কদরের সুনির্দিষ্ট 
তারিখটি গোপন রেখেছেন 
অনেকগুলো হিকমতের কারণে । এর 
মধ্যে একটি হল যাতে আল্লাহ প্রেমিক 
বান্দাগণ সর্বদা এর অনুসন্ধানে থাকে 
এবং প্রতি রজনীতেই অধিক ইবাদতের 
মাধ্যমে অসংখ্য নেকি অর্জন করতে 
পারে। 


শবে কদরে আমল: এ রাতে নফল 
নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, 
দরুদ শরীফ ইত্যাদি যে কোন ইবাদত 
করা যায়। নফল নামায মোট কত 
রাকাআত পড়তে হবে ও কোন কোন 
সূরা দিয়ে পড়তে হবে এর কোন 
সুনির্দষ্টতা নেই। যত রাকাআত ইচ্ছা, 
যে সুরা ইচ্ছা তা পড়া যায়। পুরো 
রাত জেগে ইবাদত সম্ভব না হলে 
যতটুকু সম্ভব ইবাদত করব। ইশা ও 
সাথে আদায় করব । এতেও পুরো রাত্র 
জেগে ইবাদত করার সাওয়াব পাওয়া 
যায়। তবে এই রজনিতে অধিক হারে 
নফল নামায আদায় করার জন্য চেষ্টা 
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করব। দু'রাকাআত নফল নামায যদি 


ওয়াসাল্লাম" বা “আস-সালাতু ওয়াস 


আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হয় 
আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য সে 
দু'রাকাআতই যথেষ্ট হয়ে যাবে। 
বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীস 


সালামু আলা সাইয়িদিল আম্দিয়া ওয়াল 


ফিতর ওয়াজিব: যে ব্যক্তির উপর 


মুরসালীন” ছোট-বড় দরুদ শরীফ 


সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে । তার 


বেশি করে আমরা পড়ব। শবে কদরে 
আমরা “ইস্তেগফার' করব । হে আল্লাহ 


অর্থাৎ এমনভাবে তুমি এবাদত করবে 
আল্লাহকে যেন তুমি দেখছো । অতটুকু 
যেতে না পারলেও অন্তত মনে করবে 


উপর তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষ থেকেও সদকায়ে 


অনেক গোনাহ করেছি, সে গোনাহ 
থেকে আমরা ক্ষমা চাই এটাকে বলা 
হয় “ইস্তেগফার'। কারণ শবে কদর 


যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন । আমি 


তাওবার রাত, গোনাহ মাফ চাওয়ার 


আল্লাহ তায়ালার দরবারে দীড়িয়েছি 
শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত পুরা 
দু'রাকাত নামাযে যদি আমার এই 
মনোভাব থাকে অবশ্যই তিনি 
আমাদের নামায কবুল করবেন। 
বৎসরের প্রতি রাতেইতো আমরা 
ঘুমাচ্ছি। অন্তত কয়েকটি রাত, 
শা'বানের মধ্য রাত, বরাতের রাত, 
কদরের রাত এবং দু'ঈদের রাত 
জাগ্রত থেকে ইবাদত করে আল্লাহর 
আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই 
পুরা রাত আমরা এবাদত করার চেষ্টা 
করব। এরপর সুন্দরভাবে শুদ্ধ করে 
কুরআন তিলওয়াত করার চেষ্টা করতে 
করবো । যখন জান্নাতের কথা আসবে 
“জান্নাত” শব্দ আসবে তখন আল্লাহ 
তাআলার কাছে ফরিয়াদ করব, হে 
আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের 
অধিকারী করে দাও। আর যখন 
জাহান্নাম শব্দ আসবে তখনও আল্লাহর 
কাছে বলব, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দাও । এভাবে 
কুরআন করীমের তেলাওয়াত করব 
এরপর বেশি করে আল্লাহর নবীর 
ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করব 
একবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর উপর 


রাত। এ জন্য দরুদ এবং ইস্তেগফার 
বেশি বেশি আদায় করতে হবে । আর 
রাতে আমরা কবর যিয়ারতও করব । 


সদকাতুল ফিতর যাকে আমরা 


ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । (হেদায়া, 
রহমানিয়া, ১/৯০) 

মহিলাদের শুধু নিজের ওপর সদকায়ে 
ফিতর ওয়াজিব: যেই মহিলার নিকট 
প্রয়োজনাতিরিক্ত সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ 
বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার 
সমপরিমাণ টাকার সম্পদ থাকবে, 
তার উপর শুধু নিজের সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব । তার ওপর নিজ 
ছেলে-মেয়ে, মাতা-পিতা, ভাই-বোন 


সাধারণত রমযানের ফিতরা হিসেবে 
জানি তা দ্বিতীয় হিজরীর শা"বান মাসে 


এমনকি গরীব স্বামীর পক্ষ থেকে 
সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব 


ফরজ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে 
সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করার 
মহান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হল অভাবীদের 
অভাব দূর করা। অসহায় নিথস্ব 
ব্যক্তিদের জরুরত পুরণ করা। 
ভুল-ত্রুটি মুক্ত করা। যেমন- হযরত 
ইবনে আব্বাস রোষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফিতরা 
আদায় করা ওয়াজিব করেছেন 
রোজাদারকে বে-ফায়দা ও অশ্লীল 
কর্মকান্ড, অপবিত্রতা হতে পবিত্র করার 
জন্য এবং ফকির-মিসকিনদের প্রতি 
সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য । (আবু দাউদ 
শরীফ) 

সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব: 
যে ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব, 


দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল 


অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে 


আলামীন তার উপর দশটি রহমত 
নাজিল করবেন। যে দোয়ার শুরুতে 
আল্লাহর নবীর ওপর দরুদ পড়া হয় না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল 
করেন না। এজন্য দোয়ার শুরুতেও 
দরুদ পাঠ করতে হবে এবং শেষেও 
দরুদ পাঠ করতে হবে। সংক্ষিপ্ত দরুদ 
আছে যেমন- “সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


মে*১৮ 


বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ 
টাকা থাকে, তাহলে তার উপর ঈদুল 
ফিতরের দিন সদকায়ে ফিতর আদায় 
করা ওয়াজিব । চাই তা ব্যবসার সম্পদ 
হোক বা না হোক, বছর অতিবাহিত 
হোক বা না হোক, পুরুষ হোক বা 
মহিলা হোক কোন পার্থক্য নেই। 
€হেদায়া, ১/১৯০) 


নয়। (আহকামে রমযান, পৃ .১৭৫) 


সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব কখন: 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন 
ওয়াজিব হয়, তবে এর পূর্বেও 
সদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয 
আছে । সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত সময়ের 
পূর্বে ইন্তেকাল করবে বা ফকির হয়ে 
যাবে, তার উপর সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব নয়। 


নবজাতক সন্তানের সদকায়ে ফিতর: 
যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে বা সুবহে 
সাদিকের সময় নবজাতক সন্ডরন জন্ম 
গ্রহণ করে, তাহলে সম্পদশালী পিতা 
তার নবজাতক সন্তানের পক্ষ থেকে 
ফিতরা আদায় করা তার উপর 
ওয়াজিব। আর যদি সুবহে সাদিকের 
পর জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে তার পক্ষ 
থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব 
নয়। িন্দিয়া) 


নতুন মুসলমানের ফিতরা: যদি কোন 
কাফির বা ফকির ঈদুল ফিতরের দিন 
সূর্য উদয়ের পূর্বে বা সূর্য উদয়ের সময় 
মুসলমান বা সম্পদশালী হয়ে যায়, 
তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি সূর্য 
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উদিত হওয়ার পর মুসলমান হয় বা 


এক ছা" অর্থাৎ আনুমানিক সাড়ে তিন 


থাকে, এমতাবস্থায় যদি ধনী ব্যক্তি 


কেউ সম্পদশালী হয়, তাহলে তার 


সের ভালো মানের খেজুর বা তার মূল্য 


উপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব নয় । হিন্দিয়া রশিদিয়া, ১/১৯২) 


যদি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের 
নামাজের পূর্বে সদকায়ে ফিতর করতে 
হবে। কিন্ত ঈদের নামাজের পূর্বে 
সদকায়ে ফিতর আদায় না করে পরে 
আদায় করা সুন্নত পরিপন্থী ও মাকরূহ 
হবে। তা সত্টেও দেরীতে আদায় 
করলেও আদায় হয়ে যাবে। (দুররে 
মুখতার, +/৩৬৭) 
ওপর ওয়াজিব: যদি বিবাহিতা মেয়ে 
পিতার বাড়িতে অবস্থান করে থাকে, 


আদায় করতে হবে । রেশিদিয়া, ১/১৯১) 


মাসআলা: যদি সদকায়ে ফিতর গম বা 
আটা দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে 
পৌনে দুই সের (তথা ১ কেজি ৬৫০ 
গ্রাম) ভালো মানের গম বা আটা 


খাণের পরিবর্তে গরীব থেকে সদকায়ে 
ফিতরের টাকা কর্তন করে, তাহলে 
তার সদকায়ে ফিতর আদায় হবে না। 


কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে ফিতরা দেওয়া: যদি 
কোনো কারাবদ্ধ গরীব এবং জাকাতের 
উপযোগী হয়, তাহলে তাকে বা তার 


সদকা করতে হবে। আর যদি মূল্য 
আদায় করতে চায়, তাহলে উক্ত গম 
বা আটা পরিমাণ মূল্য সদকা করে 
দিবে । (দুররে মুখতার, ১/৩৪৬) 


সদকায়ে ফিতর কাকে দেবে: যে সমস্ত 
লোকদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, 
তাদেরকে সদকায়ে ফিতরও দেওয়া 
যায়। আর যে সমস্ত লোকদেরকে 
জাকাত দেওয়া জায়েয নেই, 


তখন দেখার বিষয় হচ্ছে সে 
সম্পদশালী কিনা? যদি সে সম্পদশালী 
হয়, তাহলে সে প্রাপ্ত বয়ক্কা হোক বা 
না হোক, তার সম্পদ থেকে নিজ 
“সদকায়ে ফিতর”, আদায় করা 
ওয়াজিব। কিন্ত মেয়ে যদি প্রাপ্ত বয়স্কা 
বটে, কিন্তু সম্পদশালী নয়, তাহলে 
তার সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব নয়। আর যদি মেয়ে অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক হয় এবং স্বামীর বাড়িতে নিয়ে 
যাওয়া না হয় অথবা সম্পদশালীও না 
হয়, তাহলে পিতার উপর তার 
“সদকায়ে ফিতর, আদায় করা 
ওয়াজিব । (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া) 


রোযা না রাখলেও সদকায়ে ফিতর 


তাদেরকে সদকায়ে ফিতর দেওয়াও 
জায়েয নেই। (ফতওয়ায়ে শামী, ২৩৪৪) 


মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ: সদকায়ে 
ফিতরের টাকা দিয়ে মসজিদ, 


নির্মাণসহ জনকল্যা কাজ করা 
জায়েয হবে না; বরং উক্ত টাকা গরিব- 
তথা যাকাতের 


উপযোগীদেরকে বন্টন করে দিতে 
হবে। 


ছাত্রদেরকে সদকায়ে ফিতর দেওয়া 
অধিক উত্তম । কেননা এতে সদকায়ে 


আদায় করা ওয়াজিব: যদি সম্পদশালী 
রোজা রাখতে না পারে, এরপরেও 
ওয়াজিব । নচেৎ, সে গুনাহগার হবে 
(ফেতওয়ায়ে শামী, ১/১৬৩) 

ফিতর হচ্ছে খেজুর, যব, গম, আটা বা 
এগুলোর নগদ মূল্য টাকা পয়সা দ্বারা 
“সদকায়ে ফিতর আদায় করা যাবে 
(হিন্দিয়া, ১/১৯৩) 

মাসআলা: যদি সদকায়ে ফিতর গম বা 
আটা দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে 
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ফিতর আদায়ের সাথে সাথে সদকায়ে 
জারিয়ার সওয়াবও অর্জন হয় । 


একজনকে একাধিক সদকায়ে ফিতর 
দেওয়া: একটি সদকায়ে ফিতর 
একজন ফকির মিসকিন বা একাধিক 
ফকির মিসকিনকেও প্রদান করা 
জায়ে। এমনিভাবে একজনকে 
একাধিক সদকায়ে ফিতর দেওয়াও 
জায়েয ও বৈধ হবে । ফেতওয়ায়ে শামী, 
২/৩৬৪) 

করা: কোনো ধনী ব্যক্তি কোনো 
অসহায় ব্যক্তির নিকট খণ পাওনা 


পরিবারকে যাকাত ও সদকায়ে 
ফিতরের টাকা দিতে পারবে। 

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল 
করার তওফীক দান করুন । আমিন । 


লেখক: খতীব, বায়তুল করীম জামে মসজিদ, 
হালিশহর, চট্টগ্রাম 


* আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১ 
পৃ. ৬২০, হাদীস: ১৯৮৯ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ ৫৪২, 
হাদীস: ১৬৯৮ 

ও ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৫৭, 
হাদীস: ১৭৫৩ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৩০৬, 
হাদীস: ২৩৫৮ 


সৃষ্টিকর্তার গুণগান 
হিফজুর রহমান তুহিন 
এই দেশেই লুকিয়ে আছে 
সবুজ প্রকৃতির মায়া, 

এই দেশেই বৃক্ষে 

ভাই অফুরন্ত ছায়া । 
মাঝে মাঝে ভাবি মনে 
সবুজ কেন মাঠটি? 

চিন্তা শেষে উত্তর মনে, 
সৃষ্টিকর্তার হাতটি । 

আমার তরেই তোমার বুকে 
কতই ভালবাসা, 
দেশের তরেই লিখবো কিছু 
এই যে মনের আশা। 
কত রকম গান 

সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ুক 


সৃষ্টিকর্তার গুণগান । 
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ও হালচিত্র দেখে আজ বেশী করে মনে 


পড়ছে তুরক্কের উসমানীয় খিলাফতের 


না। স্বীকৃত দুশমন ও চিরশক্রর সাথে 


৩৪তম শাসক সুলতান দ্বিতীয় আবদুল 
হামিদের কথা । তিনি ছিলেন সাচ্চা 


ডলারের অস্ত্র রপ্তানির সিদ্ধান্ত 
অনুমোদন করেছে জার্মান সরকার । 
এর মধ্যে মিসরে যাবে প্রায় ৩০০ 


আতাত করে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতার 


মিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র । সৌদি আরবের 


মসনদে আসীন থাকার নির্লজ্জ 


কাছে এই দফায় জার্মানি বিক্রি করবে 


ঈমানদার, দেশপ্রেমিক ও উম্মাহর 


প্রতিযোগিতা অবাক করার মতো। 


দরদী। তার দৃঢ় মনোবল, মুসলিম 


নিজের স্বার্থের কাছে ইসলাম ও 


ভ্রাতৃতবোধের জাগ্রত চেতনা, প্যান 


তার ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ ১৫০ মিলিয়ন 
ডলারের অন্ত্র।সউদি আরব হচ্ছে 


মুসলমানের স্বার্থ পরাভূত । শত্রুপক্ষও 


বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়ের 


ইসলামিজমের ডাক দুনিয়ার 
মুসলমানদের এখনো আলোড়িত ও 


নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 


আন্দোলিত করে। দ্বিতীয় খলিফা 


রাখতে চায় । 


ওমর, উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদ, 


আজ ২০০ কোটি মুসলমান অসহায় ও 


আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ, 


অভিভাবকহীন। আন্তর্জাতিক 


কুতায়বা ইবনে মুসলিম, মুহাম্মদ বিন রাজ 


রাজনীতির দাবাগুটি হিসেবে মুসলিম 


কাসিম আস-সাকাফী, মুসা ইবেন 
নুসায়ের, তারিক ইবনে যিয়াদ, 
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ, 
সালাহুদ্দিন আইয়ুবী ও বাদশাহ 


শাসকরা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এক 
মুসলিম দেশের সাথে আর এক 
মুসলিম দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে 


দেশ। মধ্যপ্রাচ্যে অন্তর কিনতে সবচেয়ে 
বেশি ব্যয় করে দেশটি । ২০১৬ 
সালের প্রথম দিকে স্টকহোমভিত্তিক 
জানায়, ২০১৫ সালে সউদি আরব ৮ 
হাজার ৭২০ কোটি ডলারের অস্ত্র 
কিনেছে । ভিশন ২০৩০-এর আওতায় 
চলছে সউদি আরবে অস্ত্র উৎপাদন 
বাড়ানোর এমন সিদ্ধান্ত বাস্ডবায়নের 


সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক 


ফয়সালের প্রয়োজন এখনো আমরা 


প্রবৃদ্ধির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার 


অনুভব করি। দিন যত গড়াচ্ছে ঈমানী 
চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের সংখ্যা 


তোড়জোড়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
ডোনান্ড ট্রাম্প সৌদি আরব পৌঁছার 


উপক্রম । লাভ বৈশ্বিক মোড়লদের 
অস্ত্রব্যবসার বাজার আবার সরগরম 


ক্রমশ হাস পাচ্ছে। দালাল, চাটুকার, 
বরকন্দাজ ও মুসাহিবদের আখড়ায় 
সুযোগসন্ধানীদের আনাগোনা বৃদ্ধি 
পেতে চলেছে। মুসলমানদের ভরসা 
এখন রাজতন্ত্রে, স্বেরতন্ত্রে, 
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পর এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শনিবার 
স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের 


হ) 


যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারলে বিলিয় 


কাছ থেকে ১৫০টি অত্যাধুনিক 


বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রবিক্রির অর্ডা 


চে 


ব্যাকহক হেলিকপ্টার কিনবে সৌদি 


পাওয়া যায়৷ উদাহরণ স্বরূপ, সম্প্রতি 
সৌদি আরব এবং মিশরে ৪৫ 
মিলিয়ন ইউরো, অর্থাৎ ৫২৬ মিলিয়ন 


০ 


আরব। এসব হেলিকপ্টার কিনতে 
সৌদি আরবের ব্যয় হবে ৬ বিলিয়ন 
মার্কিন ডলার (৬০০ কোটি)। দ্য 
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গার্ডিয়ান জানিয়েছিল, সৌদি আরবের 
কাছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র 
বিক্রির বিভিন্ন চুক্তি হতে যাচ্ছে। 
হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বার্তা 
সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, এই 
অস্ত্র চুক্তি এক দশকে ৩০০ বিলিয়ন 
ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। ২০১২ 
থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বের অস্ত্ 
আমদানি করা দেশগুলোর মধ্যে 
সৌদির অবস্থান দ্বিতীয়। ২০১৮ 
সালের এপ্রিলে সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ 
বিন সালমান ফ্রান্সের সঙ্গে প্রায় 
১৮০০০ কোটি ডলারের চুক্তি সই 
করেছেন। 
আরব বিশ্বের দরিদ্র দেশ ইয়েমেনে 
সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট 
বাহিনীর সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে 
এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার মানুষ প্রাণ 
হারিয়েছে । চলমান যুদ্ধের কারণে 
ভয়াবহ অর্থনৈতিক এবং মানবিক 
সংকটে পড়েছে ইয়েমেন। 
২০১৭ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে 
এস-৩০০ সিস্টেম ব্যালিস্টিক 
ক্ষেপণান্ত্ব কিনেছে ইরান । যার মাধ্যমে 
ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ক্রুস ক্ষেপণাস্ত্র 
আধুনিক যেকোন বিমান ধ্বংস করা 
যায়। এসব অস্ত্র ব্যবহৃত হবে 
প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে । 
দ্ধ শেষ হলেও লাভ। দেশ পুনর্গঠন 
অবকাঠামো পুণনির্মাণের নামে 
জার তারা এগিয়ে আসে ঠিকাদারি 
প্রতিষ্ঠান নিয়ে। সাহায্যের নামে অর্থ 
দিয়ে সুদ আদায় করে। মা হারা, বাবা 
হারা, স্বামী হারা ও সন্তান হারাদের 
মাঝে এনজিওরা সাহায্য ও অনুদানের 


৫. 


প্রলোভনে খিষ্টধর্মের প্রচারণা চালায় । 


প্রণয়ন ও কার্ধকর করেন। তাঁর 
শাসনামলে তুরস্ক আধুনিক যুগে প্রবেশ 
করে। টেলিগ্রাম ও রেলপথের ব্যাপক 
উন্নয়ন সাধিত হয় তখন। ইসলামী 
ব্যবসায়, মানবিক বিদ্যা, কৃষিশিক্ষার 
প্রসার ঘটে । দেশের সর্বত্র প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলা হয়। দারুল ফুনুন নামে 
তিনি একটি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ও 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যা 
পরবতীতে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় নামে 
খ্যাতি অর্জন করে। 

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এমন 
সময় ক্ষমতায় আরোহণ করেন যখন 
অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক 
অস্থিরতা এবং বিশেষভাবে বলকান 
অঞ্চলে যুদ্ধের কারণে তুরক্কের অবস্থা 
ছিল শোচনীয়। ব্যক্তি জীবনে তিনি 
ছিলেন ধর্মপরায়ণ। শায়খ সুফি 
মুহাম্মদ যাফর আল-মাদানী নামক 
লিবিয়ান এক দরবেশকে তিনি 
ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসেন। প্রায় সময় 
যিকির মাহফিলে শরীক হতেন। ৩০ 
বছর দরবেশের সাথে সম্পর্ক রেখে 
চলেন। 

মুসলিম জাহানের সুখ-দুঃখের ভাগী 
ছিলেন তিনি। ইউরোপীয় 
ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বিশ্বের 
মুসলমানদের একতাবদ্ধ করার প্রয়াস 
চালান। তুরস্কষসহ মুসলিম দেশে 
ইউরোপীয়ানদের হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ 
করতেন না। তার ঘোষিত প্যান 
দেশগুলো বিশেষভাবে আর বেনিয়ার 
মুসলমানদের মাধ্যমে অস্ট্রিয়া, তাতার 


এক কথায় যুদ্ধ তাদের জন্য আশীর্বাদ 
নিয়ে আসে। এ খেলা বুঝার মানুষও 
কমে যাচ্ছে। 

আগের কথায় ফিরে আসি। তুরস্কের 
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ 
(১৮৪২-১৯১৮) রাজত করেন ৩৩ 
বছর। ১৮৭৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর 
তিনি তুর্কিদের জন্য প্রথম সংবিধান 


মে*১৮ 


ও কুর্দিদের মাধ্যমে রাশিয়া, মরোক্কান 
মুসলমানদের মাধ্যমে ফ্রাস এবং 
ভারতীয় মুসলমানদের মাধ্যমে বিটেন 
সন্্স্থ হয়ে পড়ে। তার জীবনের একটি 
ঘটনা কেবল অসাধারণ নয় রীতিমত 
চোখ খুলে দেয়ার (1776 0192797) 
মতো বিস্ময়কর । ১৯০১ সালের কথা । 
1412777) 0/৫50/ নামক এক ইহুদি 


ব্যাংকার তার দু'জন সহযোগীসহ 
ইস্তাম্বুলে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল 
হামিদের রাজপ্রাসাদে আসেন এবং 
প্রতিনিধির মাধ্যমে সুলতানের কাছে 
নিয়োক্ত প্রস্তাব পেশ করেন, 

1) 44110/772 21191409751 
17212517716 27107177712 1/120) 1712756, 
27101951207 45 10712 5 1/127 
1711 440 77757111162 /191)) 5125.” 
2) 44110911772 1116 2) 10 0714 
52111277127115 77719761112) /156, 
2710 1712) 7707150 112771 19 %6 
19291547127 /97/501217. 
91411471 44/901/1 17197110411 72520 
19 267 71221 1/12771, /12 52711 /175 
27151727109 1/12771 1 1117942/ 
74115771 /১75110, 2710 1112 27197/27 
15 “72911 1/10956 7177117091112 ০)21/5 
1111 112 02015 07 1116 07111771071 
51415272710 2:5/197716, /747102 
15 925 2770 11101 292971 % 
80601 71. ১2745912771 09077712 এ 
17274 01 1116 151077110 127 1/127 
101141719/ 09071471977 411//1071100 
1990 1716 070) 974 40771 701 
29771219০77) 1162 17151971091 
$/12712 0199117712 1112 /101) 147145 
19 1116 4215 71 0০217077712 1716 
725170971511111)) 471 17451 01771 
17991716. 148) 1162 52179 /221) 
11217 710712), 1712 0/1/17107175 
11117191176 1777 02961552711 
11/11/1116 710712)) 01112 2712771125 
0/1514771. ” 

1716 2159 1911 1/1271 10 1222 9714 
71227207712 12010 19 71291 7177 
022171. 

1112 /2/5 210 791 2776 £) 07 
46041 172771229, 14457 771 1716 
57716 0297, 1901, 1/12 709%71127 
91162 219717517191/271271%, 
1/129097 4757127 77571150 
15107111710 17120 10 71261 1112 
91411471. ,54/11471 49041 17127110411 
72%/59010 71221 71771 2710 /12 
1914 119 11274 01 71116 74771151275 
009%77011 449/7562 797. 4727121 
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আমি এক মুষ্টি মাটিও তাঁদের দেব না, যেহেতু আমি এর মালিক নই । এটা বিশ্ব মুসলিমের সম্পদ | 
মুসলমানরা ফিলিস্তিনের জন্য যুদ্ধ করেন এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ পবিত্র ভ্মিকে রঞ্জিত 
করেন। ইহুদিদের কোটি কোটি টাকা থাকতে পারে ॥ কোন দিন যদি ইসলামী খিলাফত ধ্বংস হয়ে 
যায় সেদিন তারা বিনা পয়সায় ফিলিস্তিন দখল করতে পারবে । কিন্ত আমি যতদিন বেঁচে থাকবো 
আমি আমার বুক তলোয়ারে বিদ্ধ হওয়া পছন্দ করবো তবুও ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদিদের হাতে থাক 
সেটা মানবো না । আমি জীবিত থাকতে আমার দেহের অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবো না । 


70119 1215 27)1%/71/127" 51175 77 
115 177097201. 1297 701 £7/6 
0790) 2 11714101112 5০911 0/ 
1/115 14711077115 701 771)7 077, 
11517097211 1112 15117110 27717711011. 
1112 15107710  2/771771017 1701 
10112111 4170 1007 1712 54/62. 0% 
11175197710 270 112) 1476 
11576 7 77711 1/19717 0109৫. 
1112. 52115177120) 1299 1/1217 
71072) 270 77111110975. 17 016 
151077110 1017110/9/ 57152 75 0712 
977 42517072117 11120) 77111 192 
91912 10 1215 72212517716 77711109111 
01771021194 77711121271 21276, 4 
10114 741/127 17%51 এ 57৮০074 
17110 7717 19০9) 11127 522 1112 14710 
91 7১212511712 22710 27/67 
0//90) 10707711112 15177110514. 
11115 15 5077151711715 17101 77111 701 
(০, 17711 77091 51771 0/47712 097 
10125 7৮117127276 17)6. ” 
(772 19710974054, 6 
পি 2014). 

উসমানীয় খিলাফতের সব খণ 
রি করে দেওয়া হবে, 


চক য় তঃ জন্য 
শক্তিশালী নৌঘাটি তৈরি করে দেওয়া 


হবে, 

৩. তুরস্কের উন্নয়নের জন্য ৩ কোটি 
৫০ লাখ স্বণর্মু্া (7,০০7) বিনাসুদে 
প্রদান করা হবে । 
বিনিময়ে আমরা ২টি জিনিষ চাই, 

১. ইহুদিদের যেকোনো সময় ফিলিস্তিন 
সফরের অনুমতি . দিতে হবে। 
পবিব্রস্থান  পরিদশর্নের _ উদ্দেশে 
তাদেরকে সেখানে অনির্ধারিত সময়ের 
জন্য অবস্থানের সুযোগ দিতে হবে । 

২. জেরুজালেমের কাছে ইহুদিদের 
বসতি স্থাপনের জন্য কিছু জমি বরাদ 
দিতে হবে। 


মে ১৮ 


স্মর্য যে, আগে থেকে পবিত্রস্থান 
পরিদশর্নের ইহুদিরা 
জেরুজালেম আসলে ৩০দিন থাকার 
অনুমতি ছিল। এর পর তাদের ফিরে 
যেতে হতো । 

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ 
প্রতিনিধির মাধ্যমে ইহুদিদের প্রস্তাব 
সরাসরি পত্যাখ্যান করেন এবং তাদের 
সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ 
জাতীয় প্রস্তাব নিয়ে আর না আসারও 
হুকুম দেন। তিনি যে জবাব দেন তা 
সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মত 


মুসলমানরা ফিলিস্তিনের জন্য যুদ্ধ 
করেন এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ 
পবিত্র ভুমিকে রঞ্জিত করেন। 
উরে ৬ হতে বু 
পারে। কোন দিন যদি ইসলামী 
খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায় সেদিন তারা 
বিনা পয়সায় ফিলিস্তিন দখল করতে 
পারবে। কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে 
থাকবো আমি আমার বুক তলোয়ারে 
বিদ্ধ হওয়া পছন্দ করবো তবুও 


মূল্যবান, “অভদ্র ইহুদিদের জানিয়ে 
দাও, খণ উসমানীয় খিলাফতের জন্য 
লজ্জার কোন ব্যাপার নয়। ফ্রাঙ্সের 
মতো দেশেরও খণ আছে, এতে তারা 
ক্ষতিগ্রস্থ নয়। হযরত ওমর ইবনুল 
খাভাব (রাধি.) যে ভূমি জয় করেন তা 
গোটা মুসলিম বিশ্বের সম্পদ । 
ইহুদিদের কাছে ফিলিক্তিনের ভূমি 
বিক্রি করে ইতিহাসে ঘৃণিত এবং 
জনগণ কর্তৃক এদত্ত দায়িতের সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। 
ইহুদিদের বিপুল অর্থ থাকতে পারে 
কিন্ত শক্রর অর্থ দিয়ে তৈরি এযোদ 
প্রাসাদে উসমানয়িরা লুকাতে পারে 
না। 

একই বছর জায়নবাদের নেতা 
1/120007 1157121 পুনরায় 
জেরুজালেম এসে সুলতানের সাক্ষাত 
কামনা করেন কিন্তু সুলতান সাক্ষাৎ 
প্রদানে রাজি হননি। সুলতান তার 
প্রধান উজিরের মাধ্যমে তাদের কাছে 
নিয়োক্ত বার্তা পাঠান, ?/99707 
175/%21-কে পরামর্শ দিন, 

“এ পরিকল্পনা নিয়ে যেন আর অগ্রসর 
না হয়। আমি এক মুষ্টি মাটিও তাঁদের 
দেব না, যেহেত্ব আমি এর মালিক 
নই। এটা বিশ্ব মুসলিমের সম্পদ । 


ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদিদের হাতে থাক 
সেটা মানবো না। আমি জীবিত 
থাকতে আমার দেহের অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন 
হতে দেবো না। (লন্ডন পোস্ট, ৬ 
সেপ্টেম্বর'১৪) 

ইতিহাস কত নির্মম! মাত্র ৮ বছরের 
ব্যবধানে ১৯০৯ সালে ইহুদি চক্রান্তের 
ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। উসমানীয় 
সামরিক বাহিনীর পাশ্চাত্যপন্থি 
অফিসাররা সুলতান আবদুল হামিদের 
শাসনের বিরোধী ছিলেন। নব্যতুর্কি 
(৮০%%৫ 1715) নামে পরিচিত সেনা 
কর্মকর্তাগণ সাম্রাজ্যের ভেতরে ও 
বাইরে বিভিন্ন গুপ্তসমিতি গঠন করেন। 
তাঁরা সুলতানকে অযধধধঃরহর নামক 
এক ইহুদি ধনকুবেরের গৃহে বন্দী করে 
রাখে এবং ইহুদিদের ফিলিস্তিন ভূমিতে 
বসতি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করে। 
এভাবে হারিয়ে গেলেন এক দরদী 
শাসক। ১৯১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 
তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর মাধ্যমে 
৬শ* বছরের উসমানীয় খিলাফতের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় এধান, 


ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমর 
গনি এম.ই.এস কলেজ, চষ্টথাম 
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আল্লামা ইকবাল: 
বিশ্বনন্দিত এক 
দার্শনিক কবি 


পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে 


ইকবাল মৌলিক রচনার পাশাপাশি 


কেমব্রিজ, লন্ডন ও বার্লিনের 


১৮৭৭ খিস্টান্দের, ৯ নভেম্বর 


অনেক বিদেশি কবিতার সরল 


ইকবালের জন্ম। তার পূর্বপুরুষেরা 
ছিলেন কাশ্ীরী ব্রাহ্মণ। প্রায় 
তিনশ বছর আগে তারা ইসলাম 
গ্রহণ করেন। শিয়ালকোটে 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন শেষে 
ইকবাল ১৮৯৫ সালে লাহোরে 


বিশাল গ্রন্থাগারগুলো ছিলি 


কাব্যানুবাদও করেছেন। এ শ্রেণির 
কিছুসংখ্যক কবিতা তার প্রকাশিত 
বইগুলোতে দেখা যায়। তিনি কিছু 


সহজলভ্য । গভীর অধ্যয়ন ও 
পাপ্তিত্যপূর্ণ আলাপ-আলচেচনায় 


কিছু রাজনৈতিক কবিতাও 


ইকবাল তার প্রবাসকালের পূর্ণ 


লিখেছেন, যদিও এদিকে তার 
কঝৌঁক বেশি দিন স্থায়ী হয়নি । 
লাহোরে ইকবাল বিখ্যাত মনীষী 


যান। 
শৈশব থেকেই ইকবাল কবিতা 
লেখা শুরু করেন। তার শিক্ষক 


টমাস আরনন্ডের সংস্পর্শে আসেন 
এবং পাশ্চাত্য 


শামসুল ওলামা মীর হাসান তার 
প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে 


তার চিন্তাধারা ও 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় 
এ সময়। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদই 
ইউরোপীয় সঙ্কটের মূল কারণ তার 


সন্ধবহার করেন। 
দৃষ্টিভজিতে 


ভাবধারার সঙ্গে 
সুযোগ পান। 


উদার মন এমন জাতীয়তাবাদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 


উৎসাহিত করতে থাকেন। 
সিয়ালকোট ত্যাগ করার সময় 


বিশেষত আধুনিক সমালেচনা ও 


অপরদিকে অবিরাম সত্্াম ও 


গবেষণা-পদ্ধতির পাঠ তিনি 


ইকবাল যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের 


আরনন্ডের কাছেই পান। এ সময় 


প্রথম পরীক্ষায় মাত্র উত্তীর্ণ 
হয়েছিলেন, তবুও প্রাচ্যের জ্ঞান- 


সক্রিয় গতিশীল জীবনকেই তিনি 
স্বকীয় আদশরূপে গ্রহণ করেন। 


ইকবালের প্রথম বই প্রকাশিত হয়, 
যা উর্দু ভাষায় ধনবিজ্ঞানের 


বিজ্ঞানে ততক্ষণে তিনি গভীর 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 


সর্বপ্রথম বইও বটে । তার এ 
সময়কার কবিতা বেশ উচ্চমাীয় 


লাহোরে তিনি বিভিন্ন কবি- 
সম্মেলনে যোগ দিয়ে কবিতা পাঠ 


তার অসংখ্য কবিতায় এর পরিচয় 
পাওয়া যায়। আবার এসময়েই 
তিনি উর্দুর পরিবর্তে ফারসি ভাষায় 
কবিতা রচনা শুরু করেন। 


হলেও এতে পরবর্তী রচনায় 


কবি ইকবালের ইউরোপ প্রবাস 


পরিলক্ষিত প্রসারতা, 
চিন্তার 


করতে থাকেন। ক্রমে তার 


উদারতা, গভীরতা ও 


কবিখ্যাতি দিপ্বিদিক 
থাকে। 


পরিপকৃতা দেখা যায় না। 
আরনন্ডের পরামর্শে ইকবাল 


হিমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় 
১৮৯৯ এবং ১৯০০ সালে পঠিত 
তার “অনাথের বিলাপ ও “ঈদের 


ছিল গভীর প্রস্ততির। তিনি 
কেমব্িজ থেকে ডিগ্র ও মিউনিখ 
থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। ছয় 
মাস তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 


উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯০৫ সালে 


আরবির অধ্যাপক ছিলেন। তখন 


ইউরোপ যান। তিন বছর তিনি 


লন্ডনে অনেকগুলি মূল্যবান বক্তৃতা 


সেখানে অবস্থান করেন। তার 


চাদের প্রতি ইয়াতীমের সম্বণৈধন' 


দিয়েছিলেন। 


চিন্তাধারা ও ব্যক্তিতের বিকাশে 


কবিতাদ্ধয় (তার প্রকাশিত কাব্য- 


ইকবাল ১৯০৮ সালে লাহোরে 


প্রবাসের এই তিন বছর গভীর 


ফিরে আসেন। কিছুদিনের জন্য 


এগুলির স্থান দেওয়া 
শ্রোতাদের মনোযোগ 


প্রভাব বিস্তার করেছে, কর্মের চেয়ে 
প্রস্ততিতেই এর অধিকাংশ ব্যয় 
হয়েছে। 


আংশিক সময় তিনি লাহোর 
সরকারি কলেজে দর্শন ও ইংরেজি 
সাহিত্যের অধ্যাপনায় ব্যয় করেন। 
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এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন ব্যবসাও 


“তুল-ই-ইসলাম*। দুটি কবিতাই 


শুরু করেন। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে 
আইন ব্যবসায় পূর্ণ মনঢেযোগ 
দেন। 

১৯১৫ সালে 'আসরার-ই-খুদী' 
প্রকাশ ইকবালের জীবনে একটি 


গুরুতৃপূর্ণ _ ঘটনা। গতানুগতিক 
নিষ্ক্রিয় মরমীবাদের ভক্তদের মনে 


উদ ভাষায় রচিত এবং “বাজ-ই- 
দারা' নামক কবিতাটি এ সংকলনে 
স্থান পেয়েছে। 

এরপরে প্রকাশিত হয় ফারসী 
বা প্রাচ্যের বাণী। এর কবিতাগুলি 
বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যেটের 


এ সংকলন প্রবল ধাক্কা দেয়। 


ভর্থসনা করো না" হাদীসের উল্লেখ 
করেন, শোমাত্র পক্ষাঘাতণ্রস্ত হুইল 
চেয়ারে বসা দার্শনিক লাফিয়ে 


কয়েকটি কবিতার প্রত্যুত্তরে 


প্রথমদিকে তাকে প্রবল বিরুদ্ধ 


লিখিত। 


সমালচেচনা সহ্য করতে হয়েছিল। 


পরিপূরক রুমু-ই-বেখুদি 
প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সনে। ফলে 
কবি ও দার্শনিকরপে ইকবালের 
খ্যাতি বিশ্বের সুধী সমাজে 
স্থায়ীভাবে প্রসার লাভ করে । 

ইকবালের কাব্যকে দু'ভাগে ভাগ 
করা যায়: এক. শুরু থেকে রুমুয- 


দু'বৎসর পর প্রকাশিত হয় “যবুর- 
ই-আজম* (ফারসী) এবং তার 


উপলক্ষে তিনি 
গমন করেছিলেন। 
১৯৩৩ খিস্টাব্দে আফগানিস্তানের 
শিক্ষা সংস্কার বিশেষ করে কাবুল 


জেরুজালেমেও 


পরে “জাবিদনামা” (ফারসী) ।কেউ 
কেউ জাবিদনামাকে ইকবালের 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে 
পরামর্শ দেবার জন্য আফগান 


শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত 
করেছেন। 


সরকার ইকবালকে কাবুলে 
দাওয়াত করে নিয়েযান। তার 


১৯৩৪ সালে তার ফারসি কবিতা 


প্রদত্ত অধিকাংশ সুপারিশই 


“মুসাফির এবং ১৯৩৬ সালে অন্য 
একটি ফারসি কবিতা “পাসুচে 


আফগান সরকার কার্ধে পরিণত 
করে ছলেন ] 


বায়াদ কদ' €িকর্তব্য) প্রকাশিত 


ইকবাল ১৯০৮ থেকে ১৯৩৪ 


হয়। এ সময় আবার তিনি উর্দু 
ভাষাতেও কবিতা লেখা শুরু 


ই-বেখুদি পর্যস্ত রচিত কবিতা । 


করেন। 


দুই, রুমুয-ই-বেখুদি পরবর্তী 
কবিতা । 


পর্যন্ত আইন ব্যবসা করেন। পরে 
অসুস্থতার জন্য তাকে এ ব্যবসা 
ছাড়তে হয়। তার আইনের জ্ঞান 


সং্রহ “বাল-ই- 
১৯৩৫ সালে এবং 


উর্দু কবিতা 
জিবরাঈল' 


ছিল গভীর। কিন্তু অত্যধিক 
ধনাপার্জন কখনই তার উদেশ্য 


বিলাতে যাবার আগে ইকবাল উর্দু 


“যুব-ই-কলীম' ১৯৩৬ সালে 


ভাষায় যেসব কবিতা লিখেছিলেন 
তাতে যথেষ্ট সৌন্দর্য ছিল বটে, 
কিন্ত তার প্রতিভা তখনতে হ্থের্য ও 
পূর্ণতা পায়নি । স্বদেশে 


প্রকাশিত হয় । 
ফারসি ও উর্দু ভাষায় তার শেষ 


ছিল না ।জীবন ধারণের জন্য যতটা 
অথ্রে দরকার, তার যোগাড় 
হলেই তিনি আর মতেকদ্দধমা নিতেন 


কবিতা সংকলন “আরমুগান-ই- 


না। 


হিজায' (হিজাযের অভিনব 


আল্লপমা ইকবাল ১৯২৭ সালে 


প্রত্যাবর্তনের পরে উর্দুতে 
“শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া”, 
“শামা আওর শাইরঁ ইত্যাদি 


উপহার) প্রকাশিত হয় ইকবালের 
ইনতিকালের পরে। 
১৯২২ খিস্টাব্দে ইকবালকে 


কয়েকটি অপূর্ব রকমের বই প্রকাশ 
করেন। 
কিন্তু মানব সমাজের জন্য যে 


'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 


পাঞ্জাব আইন সভার সদস্য 
নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তিনি 
সাইমন কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য 
প্রদান করেন। সে বছরের মুসলিম 


তিনি মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও 


লীগের বার্ষিক সভার তিনি 


আলীগড়ে কয়েকটি সুচিন্তিত 


অভিনব বাণী তিনি প্রদান করবেন, 
তার আভাস এতে নেই। সে বাণী 
প্রথম মূর্ত হয়ে ওঠে ফারসী ভাষায় 
কাব্যদ্বয়ে, পূর্ণ বিকশিত প্রতিভার 
প্রথম অবদান। বিশ্ব সাহিত্যে এর 
সমকক্ষ কাব্য বিরল। 

১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় তার 
“খিজর-ই-রাহ' এবং পরের বছর 


মে*১৮ 


বক্তৃতা প্রদান করেন। সেগুলি 176 
1$22071317110170971 07 42112709145 
11191211177 15177 নামে পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । 

১৯৩১-৩২ সালে তিনি আবার 
ইউরোপ ভ্রমণে গেলে বিখ্যাত 
ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসের 
সঙ্গে প্যারিসে সাক্ষাত করেন। 
কথা প্রসংগে ইকবাল “কালকে 


সভাপতিও নির্বাচিত হন। তার 
সুচিন্তিত অভিভাষণে মুসলমানদের 
স্বতন্ত্র আবাসভূমির আবশ্যকতা 
সম্বন্ধে আভাস ছিল। 

১৯৩৭ সনের ২১ জুন কায়েদ-ই- 
আযমকে লিখিত এক পত্রে 
তখনকার সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা উল্লেখ করে 
ইকবাল লেখেন, এ অবস্থায় এটা 
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে 


4:00 আত্তার্জহীদ ২৭ 


ম।হ।জী।ব।ন 
শান্তি রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে 


বংশগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত 
সংযোগের ভিত্তিতে দেশকে 
পুনর্বন্টন করা' । 


ভারতীয় সমস্যার বাস্তব সমাধান- 
রূপে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা 
তিনিই প্রথম পেশ করেন। 

১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে তিনি 
বিলাতে গতেল টেবিল বৈঠকে 
যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে 
তিনি মুসলিম সম্মেলনের বার্ষিক 


অধিবেশনের সভাপতির 
অভিভাষণে সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সুচিন্তিত 
মতবাদ প্রকাশ করেন। 


১৯৩৫ সালে রোডস (/109025) 
বক্তা হিসেবে তাকে অক্সফোর্ডে 
আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু অসুস্থতার 
দরুন তাকে এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
করতে হয়। ১৯৩৭ সালে তার 
চোখে ছানি পড়ে। যদিও মাঝে 
মধ্যে তিনি কিছুটা সুস্থতা অনুভব 
করেন, তবুও তার শেষ দিনগুলি 
দৈহিক অসুস্থতার মধ্যেই 
অতিবাহিত হয়। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তার 
সুজনী কর্মতৎপরতা এ সময় ছিল 
সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। আমৃত্য 
তার শেষ কবিতাটি বলে বলে 
লিখিয়ে নেন। যারা তার সেবা- 
শুএুষা করতেন তাদের মত, 
শারীরিক শক্তি হাসের সঙ্গে সঙ্গে 
তার মনীষা অধিকতর শক্তিশালী ও 
প্রখর হতে থাকে । 

১৯৩৮ সালের ২৫ মার্চ তার 
অবস্থার অবনতি হয়। সুচিকিৎসা 
ও সেবাশুশ্রবা সত্লেও তিনি ২১ 
এপ্রিল প্রত্যষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 


করেন। মৃত্যর আধঘন্টা আগে 
তিনি নিচের শ্রোকটি আবৃত্তি 
করেন, 
£৮:4 &া 784 
৮6 এ 050৮9 
মে'১৮ 


4৮৮ & ৮5558 
2 ০৪ /675 ৫ 
বিগত দিনের সুর-মুর্ছনা ফিরবে অথবা 


হায় আজ 
অন্য মনীষী সুধীরা ফের 


আসবে 


অথবা আসবে না। 

অন্তিম সময়ে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ 
করে তিনি ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। তার ঠোঁটে একটি ক্ষীণ 
হাসির রেখা খেলছিল এবং স্মরণ 
বীর মুমিনের নিশান তোমায় বলছি 
এবার, 

মৃত্যু এলে হাস্য খেলে ঠোটেতে তার। 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

৬ ১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


€ সর্বনিম্ন ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


৯1)50711)68018 হ়। 9707102,0--- 


7২০57905 
1101370 


00881017 


11019, 0১8105101, 
8170121 ব৩0থ 


0010012]1)0$ 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে। 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


754৯, 04৮, ওখাঞজা, 
01021, [21), 1190, 
[0810 /১0211801918], 
৩10,488] ০00110195- 


11100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


0100৩) & /১01021] 00001105, 1752200 1101600 


& দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


011. 40001008 1152550 1151900 


4১0৪08119, 11800 1151160 


টাকা । 


৪ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততাত্তহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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ইহসান মুজান্দেদী বারাকাতী (রহ.) 


ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 


পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


১০ সনামধন্য ছাত্রবৃন্দ 

মুফতী সাহেবের পাঠে বসে অগণিত 
লোক উপকৃত হন। দেশ-বিদেশে তাঁর 
অসংখ্য ছাত্র রয়েছেন। এঁরা বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে নিয়োজিত 
আছেন। তাঁর ছাত্রগণ দেশের 
শীর্ষস্থানীয় আলিম, চিন্তাবিদ, মুহাদ্দিস, 
মুফাসরির, মুফতী, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, রাজনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ 
সরকারী আমলা হিসেবে বেশ সুনাম ও 
সুখ্যাতির সাথে দেশ ও জাতির সেবায় 
নিয়োজিত আছেন। নিম্নে বিভিন্ন 
সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত তাঁর 
উল্লেখযোগ্য ছাত্রের নামের পরিচিতি 
দেওয়া গেল। তাঁর উল্লেখযোগ্য 
ছাত্রগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিত 
নিম্নে উল্লেখ করা হলো:+ 

১. ড. এমএ. গফুর (১৯৩১-১৯৯৪) 
এমএম (কলকাতা), এমএ (ঢাকা), 
পিএইচ-ডি  (হামবুর্গ), প্রাক্তন 
প্রফেসর, আরবি ও ফার্সি বিভাগ, 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কৃতি শিক্ষাবিদ। 
২. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (জন্ম ১৯৩২ 
থি.), এমএম (কলকাতা), এমএ (উর্দূ 
ইসলামিক ও আরবি), 
পিএইচ-ডি (ঢাকা)। প্রাক্তন প্রফেসর 


উর্দু ও ফার্সি বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথিতযশা গবেষক, 
সাহিত্যিক ও কৃতি শিক্ষাবিদ। 


৩. ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (জন্ম- 
১৯৩৬ খি.), এমএম ঢোকা), এমএ 
(আরবি-লাহোর), পিএইচ-ডি 
(লাহোর)। প্রফেসর, আরবি বিভাগ, 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উচুদরের 


মে*১৮ 


৪. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, 
এমএম. ঢোকা), এমএ. (আরবি- 
ঢাকা), পিএইচ-ডি (লন্ডন)। প্রফেসর, 
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। 
উন্নতমানের গবেষক, গ্রন্থকার, 
সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। বর্তমানে (২০০১ 
খি), ভাইস রি ইসলামী 


5. ড. এবিএম হী রহমান 
চৌধুরী, এমএম (ঢাকা), এমএ 
ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি ঢোকা), 
পিএইচ-ডি (লেন্ডন)। বিশিষ্ট গবেষক, 
সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। 

6. মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম 
এমএম (ঢাকা)। খতীব, লালবাগ শাহী 
ইসলামী গ্রন্থপ্রণেতা, অনুবাদক, 
ওয়ায়েয ও শিক্ষাবিদ। 

/. মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন খান, 
এমএম ঢোকা), এমএ (ইসলামিক 
স্টাডিজ, ঢাকা), প্রাক্তন পরিচালক, 
গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ-ঢাকা, বিশিষ্ট গবেষক, 
অনুবাদক, বেতার ও টিভি ভাষ্যকার, 
র ও শিক্ষাবিদ। 

৪. মাওলানা নযরে ইমাম এমএম 
(ঢাকা), পীর সাহেব নারিন্দা, ঢাকা। 

9. মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, এমএম 
(ঢাকা)। সম্পাদক, মাসিক মদীনা, 
ইসলামী তিবিদ, গবেষক, 
অনুবাদক, বক্তা ও গ্রন্থপ্রণেতা। 

10. মাওলানা একেএম মাহবুবুল হক 
এমএম (ঢোকা), প্রাক্তন হেড মাওলানা 
মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। 

11. মাওলানা আবদুল মান্নান, এমএম 
ঢোকা), সভাপতি, বাংলাদেশ 


জামিআতুল মুদারিরসীন, প্রাক্তন ধর্ম 
্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; 
মহাপরিচালক ইনকিলাব গ্রুপ অব 
পাবলিকেশনস। 

12. মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার, 
এমএম (ঢাকা), এমএ (ইসলামের 
ইতিহাস, ঢাকা), খতীব, আমীনবাগ 
মসজিদ, ঢাকা, অনুবাদক, পুস্তক 
সম্পাদক, বক্তা ও আলিম। 

13. মাওলানা সালেম ওয়াহিদী, 
ম (ঢাকা), এমএ (ঢাকা), কাষী 


মাওলানা লোকমান আহমদ 
এম (ঢাকা), ভাষা সৈনিক 
(৫২), খতীব, মুহাম্মদ পুর জামে 
মসজিদ, ধর্মশিক্ষক, ঢাকা 
রেসিডিনসিয়াল মডেল কলেজ, 
জীবনীকার, গ্রন্থকার, বক্তা ও আলিম। 
15. ড. আ. র. ম. আলী হায়দার, 
এমএফ ঢোকা), এমএ (ইসলামিক 
স্টাডিজ-ঢাকা), পিএইচ-ডি (ঢাকা), 
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ- 
কা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, লিখক, 
প্রণেতা, পীর, কৃতী শিক্ষাবিদ। 
6. ড. আনওয়ারুল হক খতীবী, 
মএম ঢোকা), ডিপ-ইন উর্দু (ঢাকা), 
এমএ (ঢোকা), পিএইচ-ডি (ন্টগ্রাম), 
প্রফেসর, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, 
অনুবাদ, গ্রন্থ প্রণেতা ও শিক্ষাবিদ। 

1. প্রফেসর মাওলানা মোহাম্মদ 
সালাহন্দীন, এমএম ঢোকা), প্রধান- 
তাফসীর বিভাগ, মাদরাসা আলিয়া- 
ঢাকা, মুফাসসির বক্তা, টিভি ও বেতার 
ভাষ্যকার ও শিক্ষাবিদ বর্তমান জাতীয় 
মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব। 


তি ও] 


লি 


_ আত্তান্তহীদ ২৯ 
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১১. বৈবাহিক জীবন ৃ 
মুফতী সাহেব ১৯২২ খিস্টাব্দে তাঁর 


আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল, তাই বলা 


যেসব পাগুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব 


যায় যে, তিনি বংশসুত্রে সুফিমত ও 


হয়েছে তন্মধ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ 


মুরশিদ (আধ্যাত্মিক শিক্ষক) সাইয়্যিদ 


আত্মসশুদ্ধির অনুপ্রেরণা লাভ করেন। 


পা্জুলিপি উপযুক্ত প্রধান তিন শ্রেণির 


বারাকাত আলী শাহের জ্যেষ্ঠ কন্য 
সাইয়েদা মায়মুনার সাথে বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হন। এ স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি 
কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর এ 
সন্তান খুব অল্প বয়সে ১৯৩৬ থিস্টাব্দে 
মৃত্যুবরণ করে। ১৯২৯ সালে প্রথমা স্ত্রী 
মৃত্যুবরণ করার পর মুফতী সাহেব 
১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার বিয়ে 
করেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী সাইয়েদ 
ফাতিমার গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র 
জন্ম লাভ করে। পুত্র সন্তান 

মুনয়িম জন্মের কিছুদিন পর মারা যায়। 
একমাত্র কন্যা সাইয়েদা আমিনা 
বয়প্রাপ্তা হন ও তাঁর মৃত্যু অবধি 
জীবিত ছিলেন। ১৯৩৭ খিস্টাব্দে মুফতী 
সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রীও ইন্তিকাল 
করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর 
বোন সাইয়েদা খাদিজার পাণি গ্রহণ 
করে তৃতীয় বার বিয়ে করেন। তাঁর এ 
বেগম নিঃসন্তান ছিলেন। মুফতী 
সাহেবের ইন্তিকালের দশ বছর পর 
১৯৮৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ হন। 
মুফতী সাহেব তাঁর একমাত্র জীবিত 
সন্তান সাইয়েদা আমিনাকে সাইয়েদ 
মুসলিম নামক এক ভক্তের নিকট বিয়ে 
দিয়ে নিজ বাড়িতেই রাখেন এবং 
মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নামে নকশেবন্দী 
মসজিদ, তাসবীহখানা, রচিত কিছু গ্রন্থ 
ও পার্ুলিপি এবং স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তির তন্ত্বাবধানের অধিকার 
সংরক্ষণ করে যান। তিনি ১৯৮৯ 
খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তাঁর গর্ভে 
মুসলিম সাহেব শুধুমাত্র একটি কন্যা 
সন্তান লাভ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
উক্ত সম্পত্তি ও মুফতী মনযিল তাঁর 
তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত আছে। তিনি বিপত্রীক 
অবস্থায় কন্যা ও জামাতাসহ মুফতী 
মনযিলে অবস্থান করছেন। 

১২. আধ্যাত্মিক জীবন 

মুফতী সাহেব স্বগীয় সুষমামন্তিত এক 
আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেন। 
তাঁর পূর্বপুরুষগণ সবাই ছিলেন 


মে*১৮ 


মুফতী সাহেব সর্বপ্রথম সুফি মতে 
দীক্ষা লাভ করেন ১২২১ সালে। তাঁর 
পিতার মুরশিদ আবু মৃহাম্মদ বারাকাত 
আলী শাহ তাঁকে সর্বপ্রথম এ মতে 
দীক্ষিত করেন। তাঁর তিরোধানের পর 


মাওলানা সাদ আহমদ শাহের হাতে 
দ্বিতীয় বার বায়আত হন। তাঁর চাচা 
সাইয়িদ আবদুদ দাইয়ানের হাতেও 
তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। 
এসব দীক্ষাপ্তরুর নিকট তিনি 
মুজাদ্দেদিয়া ও নকশেবন্দিয়া সুফি মতে 
দীক্ষিত হন। তাঁর অনুসৃত সুফিমত 
সিলসিলা-এখাজেগাঁ নামেও অভিহিত। 
এ ধারাটি প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও প্রসিদ্ধ সাহাবা 
সালমান ফারসী (রাষি.) তে উদগত 
হয়ে খাজা বাহাউদ্দীন নকশেবন্দী 

(রহ.) পযন্ত পূর্ণতা লাভ করে। 


১৩. মুফতী সাহেবের রচনাবলি 
আরবি ও উর্দু ভাষায় মুফতি সাহেবের 
প্রায় ২৫০টি গ্রন্থ রয়েছে। তবে 
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। 
কারো কারো মতে তাঁর প্রায় ১৩টি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে তবে সর্বশেষ 
অনুসন্ধানের পর এ পর্যন্ত মোট ২৭টি 
মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এ 
গ্রন্থাবলি সংকলন, গবেষণা ও ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ এই তিন প্রধান শ্রেণিতে 
বিভক্ত। ফলে তাঁর রচনাকর্মকে 
পার্গুলিপি ও প্রকাশিত এই দুভাগে ভাগ 
করা যায়। 


১৩. ১ পার্ুলিপি আকারে 

মুফতী সাহেবের অধিকাংশ গ্রন্থই 
অপ্রকাশিত। এর মাঝে কিছু কিছু 
পার্ুলিপি তাঁর পারিবারিক লাইব্রেরিতে 
সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর মৃত্যু হতে 
অদ্যাবধি (১৯৭৪-৯৬ খ্রি.) নানা 
কারণে এ পার্ুলিপিগুলোর বেশির 
ভাগই খোয়া যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায়। 
ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ পরযন্ত 


আলোকে) নিম্নরূপে আলোচনা করা 

গেল: 

ক. সংকলন গ্রন্থাবলি 

মুফতী_ সাহেবের সংকলিত যেসব 

পাুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছে অথবা 

খোঁজ পাওয়া গেছে সেসবের তালিকা 

নিন্নরূপ:৩ 

১.[][]]]া]]]]]]] জুমুআর খুতবা), 

২. []]]]] []]]]নোমায সংক্রান্ত 

চল্লিশ হাদীস), 

৩. []া]া] [ঘা] ]া]াা]]1]] 

"রর % (মনোনীত নবী (সা.)-এর 

অলৌকিক কর্মের সুখবর), 

৪. (প্রা1)]1+৮৮$711 এশ্যাডাা 

(যেসব বর্ণনায় কালিমা তাইয়েবা উক্ত 

আছে এমন দশটি হাদীস), 

৫. ঢাএ্র][(সাহায্যের নিদর্শনাবলি), 
")া] গাঝ (অর্থপূর্ণ বাক্যবলির 

পাত 

৭. 5][]]1719 7৮17 9 ঢা[]]]1678 

(খিযাবের বিষয়ে বর্ণিত উত্তম ভাষণ), 

৮. ১0] এন (সৌভাগ্যবানগণের 

জীবনপদ্ধতি)। 

খ. গবেষণা গ্রস্থাবলি 

ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পাওয়া ও 

তথ্যলরধ মুফতী সাহেবের গবেষণা 

কর্মের পাুলিপিগুলো নিম্নরূপ: 

১. প্রাপ্ত গ্রস্থাবলি:? 

(ক) +11751 কাপর 1(নতুন চাঁদ 

সম্পকে মতামত প্রদান), 

(খ) ০৫৬০০ (হাদীস শাস্ত্রের 

প্রাথমিক আলোচনা) 

(গ) এ] ৪0 

ফাতওয়াসমূহ)। 

২. তথ্যলন্ধ গ্রন্থাবলি 

কে) [17] তোদলীস হাদীস 

বর্ণনাকারীদের পরিচয়), 

(খ) ঞ্যাঘা(ফকীহর জন্য সাবধান 

বাণী), 


(কল্যাণময় 


4:62 আত্তর্তহীদ ৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 
(গ) [0]]9 [ত্য] ফুটবল খেলায় 
প্রশান্তি 


), 
(ঘ) বু] 1111] (ঘোষণা ও 


সুসংবাদ), 

(ও)! াধা/]] (উত্তম চয়নিকা), 

(৮) [][]খঘ্ো.5[[) বানোয়াট হাদীস 
বর্ণনাকারীদের গ্রন্থ)। 

উদ তবে তথ্য 

মাধ্যমে শিরোনাম প্রাপ্ত 

(ক) /ুযা] চা] (মসজিদসমূহের 


আদব), 

(খ) হ্ধাঁধ]0)39 ০ঞঢ]তোহাবীর 
স্মরণে), 

(গ) (রে [9 (গ্তা] হোইয়্যা 
আলাসসালাত বলার সময় নামাযের 
জন্য দাঁড়ানো বিষয়ক সমস্যা), 
(ঘে)।াযা2(সুফলপ্রদ জীবন চরিত), 
(ড) 77718 (ইসলামের তাৎপর্য), 
(৮) [৮] পার] [টে (সময় 
নির্ধারিণ পদ্ধতি), 

(ছ) 2055 টে (সৌরঘড়ি), 

(জ) (30 (ন্ট তেরীকা সম্পকীয়ি 


পুস্তিকা), 

(ঝ) গ্যা্্£](লগারিদম পুস্তিকা), 
€) [][ক্াখা] (সময় শিক্ষক), 

() প্বো]/০(নাহুশাস্ত্রের ভুমিকা), 
(ড) "ঞ্ বু2সার্বজনীন কল্যাণ), 
(৭)।্রা' | 

৪. ব্যাখ্যা বিশ্নষণমূলক গ্রস্থাবলি 
মুফতী সাহেব কিছু মূল্যবান (ইসলামী 
জ্ঞান বিষয়ক) গ্রন্থ্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
ও টীকা-টিপ্ননী রচনা করেন। তাঁর এ 
ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্ননীগুলো পরবর্তী 
সময় খুবই উপাদেয় প্রমাণিত হয়েছে। 
নিম্নে এরূপ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ 
ব্যাখ্যা_ও টীকা-টিপ্পনী গরস্থের তালিকা 
ও পরিচিতি দেওয়া হলো:€ 

১. ম্যাক আঘা]2া]া]7077 
(তাফসীর সাহিত্যে আল-বুখারী গ্রন্থের 
মনোরম ব্যাখ্যা), 

২. 107411036 11171] নুরুল 
ইযাহের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা), 

৩. (1?0- 40 আল-মাজাল্লার 
মাসআলাসমূহের উৎস নিম্নরূপ), 


মে*১৮ 


৪. এ ৬৬0 _ প্র আবু 
হাতিমের মারাসিল গ্রন্থের সার 
সংক্ষেপ), 

৫. আাচানা]0 (আদাবুল মুফতীর 
ব্যাখ্যা) 
৬. 
বারাকাতিয়ার ব্যাখ্যা), 

৭.0] [70 ষ্টু শ্রেষ্ঠ উপটৌকন), 
৮./7]এ [0৪ (সৌভাগ্যের প্রান্ত 
ভাগসমূহ), 

৯. 5 ২1558  (শিকওয়া ও 
জাওয়াবে শিকওয়ার ব্যাখ্যা), 

১০. 6 (/ (সুনানে আবু দাউদের 
ভূমিকা)। 
এর মধ্যে পর ২য় 
পাণ্ুলিপির উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং 
অবশিষ্ট পার্ুলিপিগ্ুলোর শিরোনাম 
বিভিন তথ্যমাধ্যমে সংগ্রহ করা 
হয়েছে।৫৪ নিম্নে প্রাপ্ত পার্ুলিপিটির 
পরিচিত পেশ করা হলো: 

৫. মৌলিক কর্ম 

মুফতী সাহেবের মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
মৌলিক কর্মপ্ুলো নিম্নে উল্লেখ করা 
হলো:* 


১) শা) মুফতীর পালনীয় রীতি- 
নীতি 


তি), 
২1] 494সীরাত কণিকা), 
৩) ০ ঘো৮এ ০ গাঘা(সুফিতত্বের 
প্রশনীয় রীতি-নীতি), 
৪) /. 9 / গা] তাজভীদের সুন্দর 
প্রকাশ), 
৫) গা] স্যা৬ 9 ঘা 
(তাফসীরশাস্ত্রের মূলনীতিবিষয়ক 


পুস্তক), 
৬) চার ররাদা 
৭) 948 "শখ খু হোদীসশাস্ত্রের 
ইতিহাস 


্ 
৮) 9 খু] 2] (ফিকহশাস্ত্রের 
ইতিকথা), 
৯) %%5 78143 শা] দৌন্তিমান 
আলোকবর্তিকার জন্মকাহিনী), 
১০) ৪ (30/(হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি), 
১১) ধু] ] 171] (মূলনীতিসমূহের 


সংক্ষিপ্তসার), 


10 (তুহফাহ 


১২)] ৪%[]- ফোরাইয অনুশীলন), 
১৩) [খ্যা7 সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ), 
১৪) [রং [] 100 (হাদীসসমূহের 
মানদণ্ড), 

১৫) [৯] 7]2 (সময়ের প্রচলিত 
রীতি-নীতি), 

১৬) 958 (অন্তিম উপদেশ পত্র), 
১৭) []যাযা] (0- োমাধীদের 
পথনিদেশ)। 


মুফতী সাহেবের পরলোক গমন 
রহানিয়্যাতের প্রোজ্বল নক্ষত্র, 
জ্ঞানসমুদ্ধের এ মহান ব্যক্তিত্ব পরিশেষে 
বহুমুখী সেবার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে 
ঢাকা শহরের কলুটোলাস্থনিজ গৃহে ১০ 
শওয়াল, ১৩৯৪ হি./২৭ অক্টোবর, 
১৯৭৪ খ্রি. রফীকে আলার সানিধ্যে 
গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন 
পুত্র, তিন কন্যা ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত- 
অনুরক্ত, গুণগ্রাহী ও শিক্ষার্থী রেখে 
যান এবং কলুটোলা মসজিদের দক্ষিণ 
পার্খে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। 


লেখক; গবেষক, খাবন্িক ও উপাধ্ম্ক 
ফাঘিল €ভাঠি) মাদরাসা, 
কণকলী, চউগাম 


* আবুল কাশেম ভূঞা, প্াপ্তক্ত, পৃ. ১৮৬ 
২ড. এফএম আমীমুল হক, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ৭১ 
ও (ক) ড. এএফএম আমীমুল হক, প্রাপ্ক্ত, পৃ. 
৯৭; (খ) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী 
, (ঢোকা: ইফাবা প্রথম সংস্করণ 
১৯৮৬), খ. ২ পৃ. ৪৬১ 
* ড. এএফএম আমীমুল হক, প্রার্ুক্ত, পু. 
111-112 
« ড. এএফএম আমীমুল হক, প্রাপ্তক্ত, পৃ. 
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৬ ড. এএফএম আমীমুল হক, প্রাপ্তক্ত, পৃ. 
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| এস ০ ভি শু 08০) ০ 
; ৮৮৯০৬০৮১১৬৮ 505 শিভী টি 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের 
অবিস্মরণীয় অবদান 


বর্তমান যুগ জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ 


উপহার । বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আজ 


বিজ্ঞান শিখতে হয়েছেঃ অথচ 


হিসেবে পরিচিত । আধুনিক বিজ্ঞানের 
জয়যাত্রায় আজ সকলেই বিমোহিত । 


মানব জীবনে এসেছে পরম সাচ্ছন্দ্য। 


আমাদের অনেকেই জানে না যে, 


এসেছে ডিজিটাল পদ্ধতি আর প্রগতি । 


মুসলমানরাই আধুনিক বিজ্ঞানের 


বিজ্ঞান ছাড়া মানব সভ্যতাকে এখন 


প্রসূতি । মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা 


উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মহাভেদ 


আর কল্পনা করাই দুক্কর। বিশাল 


কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বে জ্ঞানের 


ভূমন্ডল আজ সংকীর্ণ রূপে প্রতিভাত 


উন্মোচনে মানুষ তথায় আঘাত হানছে 


হচ্ছে। মুহূর্তের ব্যবধানে 


আলো ছড়িয়েছে। বিশ্ব সভ্যতা 


পৃথিবী মুসলমানদের কাছে খণী। 


বারে বারে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক 
বিজ্ঞানের সফলতা জগতের এক 


প্রদক্ষিণের ঘটনা আজকে আর অলীক 


মুসলমানরাই বিশ্বসভ্যতাকে রক্ষা 


নয়। ক্রমেই যেন কল্পনার বর্ণনাহীন 


করেছে। এ ব্যাপারে মুসলিম 


সওয়ারী বাস্তবতায় পৌছতে বিজলির 


এতিহাসিক মোহাইনির একটি উক্তি 


গতিতে এগিয়ে চলছে । কিন্তু বিজ্ঞানের 


উড়োজাহাজ সমুদ্র সম্রাট দৈত্যাকৃতি 


এ অগ্রযাত্রার ইতিহাসকে মুসলমানদের 


নীল তিমির গর্বকে খর্ব করে সমুদ্রের 
উদর চিরে ধাবিত হচ্ছে সমুদ্রজাহাজ । 
দূরপ্রাচ্য থেকে পরিচিত কণ্ঠের সাথে 
ছবিও ভেসে আসছে অবাক করে। 
দিনে দিনে আমরা পাচ্ছি বিজ্ঞানীদের 


অবদান নিয়ে পর্যলোচনা করলে মনে 
হয় মুসলমানদের অবদান একেবারে 
শৃন্যের কৌটায়। আসলে কি বিজ্ঞানে 
মুসলমানদের অবদান নেই? বিজ্ঞান 
মানেই কি ইউরোপ আর আমেরিকা? 


থেকে জ্ঞান-সাধনার অভাবিত 


মে*১৮ 


তাদের কাছ থেকে মুসলমানদের জ্ঞান 


উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন, 17 172 
5276711 227111477, :77/251277 
15070192745 92017771712 7//1712 
1112 777227111712 710 1275197 
27711917595 77676 77127115511 0271 
1/19971 771/4/01 92517011097. 
111021/159, 17016 125 27291 
97792. /107/216, 0০/171৫ 775 
51279117 957797107712, 1112 
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14717511771 22711721 44910 77276 
07151905619 07177 7 4০০০74 
111 0171. 19777121175 
1787199, 1712. 70710 725 50724 
7) 112 71520 016 15147710 
০7/11221107. 
অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে পশ্চিম 
ইউরোপের পতন ঘটছিল। অন্যদিকে 
বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য একে 
ধ্বংস সাধনে ছিল সুস্পষ্টরূপে 
বদ্ধপরিকর। একইভাবে ভারত ছিল 
মারাত্মকভাবে দ্বিধাবিভক্ত। তবে 
ঢুতার সঙ্গে চীনের সম্প্রসারণ 
৷ মধ্য এশিয়ায় তুর্কিরা চীনের 
সঙ্গে একটি সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ 
করতে আগ্রহী ছিল। এসময় ইসলামী 
সভ্যতার উদ্থানে বিশ্ব রক্ষা পায়। 
তাহলে বোঝা যায় মুসলমানদের 
অবস্থা আজকের মতো এত শোচনীয় 
ছিল না। তারা ছিল একসময় বিশ্বের 
প্রভু। তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিল 
বিশ্বসভ্যতা । মুসলমানদের ঘাড়ের 
ওপর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আধুনিক 
বিজ্ঞানের যুগ। অথচ বিজ্ঞানে 
মুসলমানদের অবদানকে ইতিহাস 
থেকে মুছে দেয়ার জন্য একটি গভীর 
চক্রান্ত ইসলামী রেনেসাঁ যুগকে 
অন্ধকার ও বর্বর যুগ হিসাবে আখ্যা 
দিয়েছে। একইসঙ্গে বিজ্ঞানময় ধর্ম 
ইসলামকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রগতির 
পথে একটি অন্তরায় হিসাবে বিবেচনা 
করে ইতিহাসে অন্ধকার ছড়িয়েছে। 


চিকিৎসা বিজ্ঞান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
অগ্রযাত্রা ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে 


পূর্ণতা ও সজীবতা আসে। তিনি 
চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তীর 


মুসলমানদের. অবদান অত্যন্ত ওপর নািলকৃত কুরআন 
গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন চিকিৎসাশান্তেরে এক আকরগরন্থ। 
করলে দেখা যায়, পৃথিবীর শুরু থেকে মায়ের পেটের ভেতর বাচ্চার ধরন ও 


মানুষ স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য সংগ্রহ ও 
রোগ-ব্যাধি মোকাবেলায় যে সংগ্রামে 
লিপ্ত হয়েছিল, তা থেকেই 


ধারণের কথা দিবালোকের ন্যায় 
সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে পবিত্র কুরআন । 
চিকিৎসাশান্ত্রে কুরআনের অবদান 


চিকিৎসাশান্ত্রেরে সুত্রপাত। আর 


উল্লেখ করতে গিয়ে জার্মান পন্ডিত ড. 


তখনকার চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল তাদেরই 
আবিষ্কৃত ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি। রোগের 
সুস্থতার জন্য ঝাড়ফুঁক ছিল তাদের 
একমাত্র পথ্য | 
এরপর মানুষের হাত ধরে আসে লতা- 
পাতা ও গাছগাছড়ার ব্যবহার । গাছের 
পাতা, গাছের মূল ও ফলে খুঁজে পায় 
সুস্থতার নিরাময় । আজ পর্যন্ত 
পৃথিবীতে বনজ বা গাছগাছালির 
সাহায্যে চিকিৎসাব্যবস্থা অব্যাহত 
আছে। 
পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্র একটি সুশৃঙ্খল 
অবকাঠামোর রূপ পায় হজরত ইদ্রিস 
(আ.)-এর মাধ্যমে। ইতিহাসবিদ 
আল-কিফতী তার তারিখুল হকামাত- 
এ লিখেছেন, “ইদরীস (আ.) হলেন 
প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানী। এ বিষয়ে তার 
কাছে ওহী আসে ।”২ 


মহা নবী মুহাম্মদ (সা.)ও 
চিকিৎসাশান্ত্রে রেখে যান যুগান্তকারী 
অবদান । তার হাত ধরে চিকিৎসাশান্ত্রে 


কার্ল অপিতজি বলেছেন, 47 17০ 
09747115114 5//72/15, 97 ৮2755 
91 57215 355 276 79115 19 
77190102150127106. 355 ৮2796 /145 
19227 27727 4 20971191615 59144197 
19211 25172015০07 112 /1/77107 
/০৮ অর্থাৎ কুরআনের ১১৪টি সুরার 
মধ্যে ৯৭টি সুরার ৩৫৫টি আয়াত 
চিকিৎসাবিজ্ঞান-সংশ্রিষ্ট । ৩৫৫টি 
আয়াতে মানবদেহের সব বিষয়ের সুষ্ঠ 
সমাধান দেওয়া হয়েছে ।* 

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) 
চিকিৎসাশান্ত্রেরে অনেক থিওরি 
দিয়েছেন। রোগ নিরাময়ের জন্য 
অনেক পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। নিজ 
হাতে চিকিৎসা করেছেন এবং নিজ 
আবিষ্কৃত পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। 
হাদিসের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সহীহ আল- 
বুখারী শরীফে তিবুুন নববী শীর্ষক 
অধ্যায়ে প্রায় ৮০টি পরিচ্ছেদ 
রয়েছে ।* প্রতিটি পরিচ্ছেদের অধীনে 
একাধিক হাদিস রয়েছে। সব হাদিসই 
রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি, রোগ নিরাময় 


এবার দেখি মুসলমানরা ও রোগ প্রতিরোধ 
বিজ্ঞানে কী কী অবদান কার্যাবলি সংবলিত । আর 
রেখেছেন। এ সংখ্যায় ঠা 1 ৮ এস তিনি নিজ হাতে শিক্ষা 
আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানে দিয়েছেন সঙ্গীদের। 
মত ক 55 নাঃ এ ০ ৮/| | রর 19707% টে 
চিকিৎসাবিজ্ঞানকে 
মুসলমানদের অবদান ৭ দিয়েছেন। রোগ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি নিরাময়ের ব্যবস্থা হিসেবে 
গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো মহানবী (সা.) মোটামুটি 


চিকিৎসা বিজ্ঞান। শরীর 
সম্পর্কিত বিদ্যা হলো 


মে*১৮ 


44 ০4 


৫টি পদ্ধতি ব্যবহারের 
উল্লেখ করেছেন ১. 


তআত্তার্তহীদ ৩৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


হাজামাত বা রক্তমোক্ষণ পদ্ধতি । ২. 
লোলুদ বা মুখ দিয়ে ওষুধ ব্যবহার । 
৩. সাউত বা নাক দিয়ে ওষুধ 
ব্যবহার। ৪. মাসীয়ী বা পেটের 
বিশোধনের জন্য ওষুধ ব্যবহার । ৫. 
কাওয়াই বা পেটের বিশোধনের ওষুধ 
ব্যবহার। আর ওষুধ হিসেবে তিনি 
ব্যবহার করেছেন মধু, কালজিরা, 


অনুবাদ যুগের পরে শুরু হয় মৌলিক 
অনুবাদ যুগ। এ সময় মুসলমানরা 
চাকৎসা শান্বে মৌলিক অবদান 
রাখতে শুরু করেন। সময়কালটি ছিল 
নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত । এ 
সময়কালকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময় বিখ্যাত 
মুসলিম চিকিৎসাবিদ চিকিৎসা শান্ত্রকে 


মেহেদী, খেজুর, জলপাই, কাকরোল, 


করে তুলেন পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধশালী । 


মান্না বা ব্যাঙের ছাতার মতো এক 
প্রকার উডিদ, উটের দুধ প্রভৃতি ।? 

রাসুল (সা.)-এর সাহাবিদের মধ্যে 
অনেকেই চিকিৎসাশান্বে অভিজ্ঞ 
ছিলেন। এ বিষয়ে আলী (রাযি.)-এর 
নাম বিশেষভাবে পাওয়া যায়। 
ইসলামী খেলাফত আমলে মিসরের 
গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস 
(রা.)-এর তত্তাবধানে তার চিকিৎসা 
বিষয়ক উপদেষ্টা ইয়াহইয়া আন নাহবি 
চিকিৎসা বিষয়ক অমূল্য গ্রস্থাবলি রচনা 
করেন। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় নিজেকে 
নিয়োজিত রাখেন। তিনি ইজিয়ান 
দ্বীপের কালজয়ী চিকিৎসাবিজ্ঞানী 
হিপোক্রিটিস (৪৬০-৩৭৭ খ্রিস্টপূর্ব) 
এবং গ্যালেনের (২০০-১৩০ খিিস্টপূর্ব) 
গ্রন্থগুলোর ওপর গবেষণাধর্মী পুস্তক 


প্রণয়ন করেছিলেন । চিকিৎসাবিজ্ঞানে 


অগ্রগতির এ ধারা উমাইয়া 
শাসনামলেও অব্যাহত থাকে । খালিদ 
ইবনে ইয়াধীদের উদ্যোগে 
চিকিৎসাবিজ্ঞানসংক্রান্ত গ্রিক গ্রনথগুলো 
আরবিতে অনুদিত হয়। অষ্টম 
শতাব্দীতে গ্রিক গ্রন্থগ্ুলো আরবিতে 
অনুবাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা 
যায়। এ ক্ষেত্রে খলিফা আল মানসুর 
ও খলিফা আল মোতাওয়ান্কিল সরাসরি 
পৃষ্টপোষকতা করেন। জাবের ইবনে 
হাইয়ান ছিলেন এ যুগের একজন 
বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ। এ ছাড়াও 
অনুবাদের ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জুরজিস, 
ইসহাক ইবনে হুনাইন, সাবেত আল 


তাদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন, 

১. ইবনে সিনা: সর্বকালের অন্যতম 
সেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং আধুনিক 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক আবু আলী 
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সিনার সমকক্ষ ব্যক্তি। 0. ,577/07 
ইবনে সিনা সম্পর্কে বলেন, 77০ 
77107117101 17115 71197101105. 2727 
56০97. স্যার টমাস ক্লিফোর্ড বলেন, 
ইবনে সিনার আল-কানুন ফিত তিব 
হিপোক্র্যাটস ও গ্যালেনের কাতত্বকে 
ম্লান করে দিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে 
তার রচিত ১৬টি মৌলিক গ্রন্থের 


১৫টিতে তিনি বিভিন্ন রোগের কারণ ও 
চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা 
করেন। মানবসভ্যতায় 


চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর চেয়ে 


শাস্ত্রের স্বর্ণযুগের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা 


**&. হলেন, আলী আত তাবারি (৮৩৯- 


কাছে (৯৮০-১০৩৭) জন্মগ্রহণ 
করেন। ইউরোপে “আভিসিনা' নামে 
পরিচিত। ইবনে সিনা ছোট বড় মোট 
১২৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর তীর বিখ্যাত 
গ্রন্থ আল-কানুন ফিত তিব। একে 
চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয় 
ইউরোপের লোকেরা তাকে প্রাচ্যের 
গ্যালেন হিসেবে অভিহিত করতেন 


নাফেল, আল-বাতরিক, আবদুল্লাহ 
ইবনে ইসহাকসহ আরও অনেকে ।১ 
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কারণ তৎকালীন গ্রিক বিজ্ঞানী 
গ্যালেনই ছিলেন চিকিৎসায় ইবনে 


৯২০)। তিনি ছিলেন মুসলিম খলিফা 
মুতাওয়ান্কিলের গৃহচিকিৎসক। তিনি 
খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় ফিরদৌসউল 
হিকমা নামে একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ 
রচনা করেন। এ গ্রন্থে শুধু 
চিকিৎসাশাস্ত্রই নয় দর্শন, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কেও 
আলোচিত হয়েছে । এটি প্রিক, ইরানি 
ও ভারতীয় শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে 
রচিত হয়েছে। পি কে হিষ্রি তাকে 
07207 112 91294 47910 
০071172719717715 04221017162 বলে 
আখ্যা দিয়েছেন। 

৩. আল-কিন্দী: মুসলিম দার্শনিক আবু 
ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল 
কিন্দি। ল্যাটিন নাম 41079777115 | 
ইরাকের কুফায় (৮১৩-৮৭৩) 
খরিস্টাব্দে জনুগ্রহণ করেন। তিনি আরব 
জগতের দার্শনিক হিসেবে বিশ্ব ব্যাপি 
পরিচিত হলেও চিকিৎসা শাস্ত্রে তার 
অবদান অপরিসীম । তিনি ওষুধের 
সাথে গণিতের সামঞ্জস্য করতে 
চেয়েছিলেন। 15710)010172914 
19711977108 গ্রহ্থে বলা হয়েছে, তার 
২৭০টি গ্রন্থের মধ্যে ২৭টি গ্রন্থ ছিল 
চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্ম্পকিত। এর মধ্যে 
দুইটি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। 
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কিতাবুন ফি কিমিয়া ও আল-ইতর 


উল্লেখ করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ 


ওয়াত তাসিদাত। যাতে রয়েছে তেল, 
মলম ও আতর তৈরি সম্পর্কিত ও 
বিভিন্ন রোগ ও তার ব্যবস্থাপনাপত্র 
সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ।৮ 

৪. আর-রাষী: মুসলিম 
চিকিৎসাবিদদের মধ্যে আবু বকর 
মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আর-রাযী 
(৮৬২-৯২৫) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের 
শ্রেন্ঠ একজন চিকিৎসাবিদ। দুই 
শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন তিনি । এর 
অর্ধেকই ছিল চিকিৎসাশান্ত্র সম্পকীয়। 
প্রায় প্রতিটি রোগ সম্পর্কেই তিনি ছোট 
ছোট বই লিখে গেছেন। মানুষের 
কিডনি ও গলব্লাডারে কেন পাথর হয়, 
সে সম্পর্কে তিনি একটি মৌলিক 
তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন। লাশ কাটার 
বিষয়ে তিনি লিপিবদ্ধ করেন আল- 
জুদারি ওয়াল হাসবাহ | এটি ল্যাটিন ও 
ইউরোপের সব ভাষায় অনুবাদ করা 
হয়। শুধু ইংরেজি ভাষায় চল্লিশবার 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় বইটি। তার 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে (41-77)) 
আল-হাবী । এতে সব ধরনের রোগ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে। এ বইয়ে ২০টি খণ্ড আছে। 
আল হাবির নবম খণ্ড ইউরোপের 
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ 
পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ষোলো শতক 
পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। বইটিতে তিনি 
প্রতিটি রোগ সম্পর্কে প্রথমে গ্রিক, 
সিরীয়, আরবি, ইরানি ও ভারতীয় 


শল্যবিদ, যিনি ব্যান্ডেজ ব্যবহারের 
কথা উল্লেখ করেন ।১? 


ফখরুদ্দীন রাজী, মুহাম্মদ আল 
মাহদীসহ আরো অনেক ।৯ 
প্রিয় পাঠক! চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমনই 


৬. আলী ইবনে ঈসা: ইরাকের আলী 


গৌরবময় ইতিহাস আছে 


ইবনে ঈসা (৯৪০-১০১০) ছিলেন 


মুসলমানদের । কিন্তু দুঃখজনকভাবে 


একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তিনি 


চতুর্দশ শতকে মুসলমানদের ক্ষমতা 


চক্ষুবিজ্ঞানের ওপর “চক্ষু বিশেষজ্ঞদের 
স্মারক' এবং “চক্ষু চিকিৎসার চুম্বক' 
নামে দুটি অতি উচ্চমানের গ্রন্থ রচনা 
করেন। এ গ্রন্থ দুটি তৎকালীন সময়ে 
এবং পরবতীকালেও চক্ষুবিজ্ঞানের 
পাথেয় হিসেবে কাজ করে। 

৭, আবুল কাসেম আল-জাহরাবী: 
মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানী ছিলেন আবুল কাসেম আল 
জাহরাবী (৯১৬-১৯১৩)। তিনিই 
প্রথম ইউরোপে সার্জিকেল বিদ্যার 
প্রচলন ঘটান। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আত- 
তাসরীফ দুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে 
এনাটমি, ফিজিওলজি ও ডায়াবেটিকস 
সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ২য় খণ্ডে 
সার্জারী সক্রান্ত বিষদ বিবরণ রয়েছে। 
বিখ্যাত গবেষক 0. ,597%০7 তার এই 
গ্রন্থকে 1427121 15700101071 
বলে আখ্যায়িত করেছেন ।১১ 

৮. ইবনে রুশদ: ইবনে রুশদ 
(১১২৬-১১৯৮) ছিলেন একজন বিশিষ্ট 
মুসলিম চিকিৎসাবিদ। তার রচিত 
বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কুল্লিয়াত ফিত 
তিব। এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত। এতে 


চিকিৎসা প্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা 


তিনি রোগ, সাধারণ লক্ষণ ও ভেষজ 


দেন। তারপর নিজের মতামত ও 


সম্বন্ধে বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা 
দিয়েছেন।৯ 


করেন। তিনি ভেষজ সম্পর্কে মোট 
১৮ খানা বই রচনা করেন।৯২ 


৫. আলী ইবনে আব্বাস: আলী ইবনে 
আব্বাস একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী 
ছিলেন। তীর রচিত কিতাবুল মালিকী 
রোগের উপসর্গ ও চিকিৎসার বিষয় 
আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পূর্বেকার 
বিজ্ঞানীদের সমসাময়িক মতবাদ 


মে*১৮ 


উল্লিখিত মুসলিম মনীষীগণ ছাড়াও 
আরো অনেক মুসলিম চিকিৎসাবিদ 
চিকিৎসা শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন। যেমন_ ইবনে জুহর, আল 
তুসি, কুতুব উদ্দিন সিরাজী, সালাহ 
উদ্দিন ইবনে ইউসুফ, আলী মালকা, 


হারানোর পাশাপাশি 
চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ সব কিছু থেকে 
আধিপত্য কমতে থাকে । চুরি হয়ে যায় 
অনেক থিওরি । ১৩০০ শতকে মুসলিম 
সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতে চেঙ্গিস খানের 
মোঙ্গল সেনারা ৩০ বছর ধরে যে 
ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তাতে অসংখ্য 
গ্রন্থাগার ও গবেষণালয় বিনষ্ট হয়ে 
যায়। আজ যদি মুসলমানদের 
আবিষ্কার, থিওরি ও লিখিত গ্রন্থাদি 
থাকত, তাহলে বিশ্ব পরিবার আজ 
চিকিৎসাবিজ্ঞনে এক নতুন দিগন্ত খুঁজে 
পেত। ইনশাআল্লাহ আগামীতে 
অবদান নিয়ে আলোকপাত করবো । 


৯ মোহাইমিনি, গ্রেট মুসলিম ম্যাথমেটিশিয়ান 


পৃত 

২ আল-কিফতী, তারিখুল হুকামাত, পৃ. ৪৮ 

১701০ 1৬10160 [ 70181), 101. [81] 
099]1 09৪০, 56 

* সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তীব অধ্যায় 

৫ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, মুহাম্মদ রহুল 
আমীন, পৃ ৬০ 

১ প্রফেসর"স বিসিএস ইসলামিক স্টাডিজ, পৃ. 
১৪৫ 

*. দিকদর্শন গাইড সিরিজ, জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩২৭ 

” মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক , ড. মোঃ ইব্রাহীম 
খলীল, পৃ. ২২৯ 

৯ জি এম নিউজ, ০৬ নভেম্বর ২০১৭ 

১ প্রফেসর*স বিসিএস ইসলামিক স্টাডিজ, 
পৃ. ১৪৮ 

* দিকদর্শন গাইভ সিরিজ, জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩২৮ 

১২ মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক, ড. মোঃ ইব্রাহীম 
খলীল, পৃ. ৩৩১ 

» প্রফেসর'স বিসিএস ইসলামিক স্টাডিজ, 
পৃ. ১৪৮ 
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ও ন্শি ০৮৮৬ 1 )্পস্ী 
17 1111 2 ৃ ৮৩ 


যা 


উঃ . পদনগণপারপপপনাৎ, ০ ন্‌ 
রমজান মাসে বদরপ্রান্তরে মহানবী (সা. ) 


মাওলানা দৌলত আলী খান 


মদিনায় মহানবী (সা.)-এর প্রভাব ও 
লাগলো । তারা বুঝতে পারলো, নব 
প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে ধ্বংস করতে না 
পারলে তাদের ধ্বংস অনিবার্ধ। আর 
এ অবস্থাকে কেন্দ্র করে ৬২৪ খিস্টাব্দ 
১৭ রমজান বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয় 
এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ । এটাই ইসলামের 
ইতিহাসে বদরযুদ্ধ নামে পরিচিত। 
মুলত এযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে 
ষড়যন্ত্র করেছিল মুনাফেক আবদুল্লাহ 
বিন উবাই । কারণ সে নিজে মদিনার 
শাসক হওয়ার আশা পোষণ করেছিল, 
কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামী 
প্রজাতন্ব গঠন করলে তার সেই 
আকাঙ্কা ব্যর্থ হয়ে যায়। শুধু তা নয়, 
সুবিধাবাদী কিছু ইহুদিও মুনাফেকদের 
সাথে মিশে মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের হুমকি দেয় । 


মে*১৮ 


মুসলমানদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত 
হলে মদিনার মধ্য দিয়ে তাদের 
একমাত্র বাণিজ্যপথ বন্ধ হয়ে যাবে। 
প্রস্ততি গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে মক্কার 
কুরাইশরা মদিনার সীমান্তে আক্রমণ 
চালিয়ে ভয়ভীতি সৃষ্টি করতে থাকে। 
তাদের এ অত্যাচার বন্ধের জন্য 


আক্রমণ করে এবং একজনকে হত্যা 
করে । ফলে উভয় দলের মধ্যে শত্রুতা 
প্রকট আকার ধারণ করে। এরপর 
আবদুল্লাহ ও তার সঙ্গীদের নিয়ে 
মদিনায় ফিরলে মহানবী (সা.) তাঁর 
প্রতি অসন্তষ্টি প্রকাশ করেন। কারণ, 
তখন ছিল পবিত্র রজব মাস। এ মাসে 
যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এ ঘটনায় 
মহানবী (সা.) দুশ্চন্তাগ্রস্থ হয়ে 
পড়লেন। কিন্তু এ সময়ে কুরআনের 
একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়ে তাঁর 
দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করবে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা 
জায়েয কি না। বলো, পবিত্র মাসে যুদ্ধ 


গোয়েন্দা দল প্রেরণ করেন। তবে 


করা গুরুতর অন্যায়। কিন্তু আল্লাহকে 


কোনো কাফেলার ওপর আক্রমণ 
করার নির্দেশ দেননি । কিন্তু আবদুল্লাহ 
ইবনে জাহাশ ভুলক্রমে মক্কার 
নিকটবর্তী নাখলা নামক স্থানে 


অস্বীকার করা, আল্লাহর ভক্তদেরকে 
তাঁর পথে চলতে ও পবিত্র মসজিদে 
যেতে বাধা দেয়া এবং মোমিনদেরকে 
চোখে অধিকতর অন্যায় এবং হত্যা 


_77.8 আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


অপেক্ষা অত্যাচার বেশি ভয়াবহ । (সূরা 
বাকারা; ২১৭) 


মদিনা হতে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
বদর উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে 


এ আয়াতে আবদুল্লাহর কাজের সমর্থন 
মিললো । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মন 


কুরাইশী কাফেরদের নংঘর্ষ হয়। 


কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে 
দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে 
ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি 


রাসুল (সা.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে 


দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় 


শান্ত হলো। তবে এ খণগ্যুদ্ধের ফলে 


অনুপ্রেরণা দান করেন। প্রথমে প্রাচীন 


মক্কার কুরাইশদের ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পেল। 


আরব রীতি অনুসারে মন্লরযুদ্ধ হয় 


তারা অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য বাণিজ্যের 
নামে আবু সুফিয়ানের নেতৃতে একটি 
দল সিরিয়া গমন করে । কিন্তু মিথ্যা 
থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে 
মদিনার মুসলমানদের আক্রমণে 
আক্রান্ত হয়েছে। এ সংবাদে আবু 
জেহেল প্রায় এক হাজার সৈন্যসহ 
মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা শুরু 
করে। 

মক্কাবাসীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদে 
মহানবী (সা.) চিন্তিত হয়ে পড়েন। 
রক্তপাত তিনি পছন্দ করতেন না। 
কিন্ত যুদ্ধ প্রতিহত করা ছাড়া উপায়ও 
ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাত তাআলা 
তার নিকট ওহী পাঠিয়ে যুদ্ধের প্রতি 
অনুপ্রেরণা জোগায় । ওহীতে বলা হয়, 
“আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো 
যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে 
সীমা লঙ্ঘন করো না। কারণ, আল্লাহ 
সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন 
না।' (সূরা আল-বাকারা: ১৯০) 
এরপর মহানবী (সা.) যুদ্ধসংক্রান্ত 
পরামর্শ সভা আহবান করলেন। এতে 
সিদ্ধান্ত হলো, মুসলমানরা কুরাইশদের 
মোকাবেলা করবে। মন্ত্রণা সভার 
পরামর্শক্রমে ৬২৪ সালের ১৩ মার্চ 
(১৭ রমজান, ২য় হিজরী) তারিখে 
২৫৩ জন আনসার এবং ৬০ জন 
মোহাজেরিন নিয়ে গঠিত একটি 


মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত 
আমীর হামজা, হযরত আলী ও আবু 
শায়বা এবং ওয়ালিদ বিন উতবার 
সঙ্গে মল্্যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে 
শত্রুপক্ষের নেতৃবৃন্দ পরাজিত ও নিহত 
হয়। উপায়ান্তর না দেখে আবু জেহেল 
তার বাহিনীসহ মুসলমানদের ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের 
প্রচন্ড আক্রমণ করতে থাকে । কিন্তু 
মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করা 


রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য | সুরা আলে 
ইমরান; ১৩) 

বদর যুদ্ধের ফযীলত সম্পর্কে হাদিসে 
বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (ো.) 
বলেন, রাসুল (সা.) এবং তাঁর 
সাহাবাগণ মদিনা হতে যাত্রা শুরু করে 
পৌছে গেলেন। তারপর মুশরিকরা 
সেই স্থানে আসলো । অতঃপর রাসুল 
(সা.) মুসলিম মুজাহিদদেরকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, তোমরা এমন এক 
জান্নাতের রাস্তায় দীড়িয়ে যাও, যার 
প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের ন্যায়। 


কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
অসামান্য রণ-নৈপুণ্য ও অপরিসীম 


এমন সময় ওমাইর ইবনে হুমাম 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, বাহবাহ! 


নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে 


বাহবাহ!! তখন রাসুল (সা.) তাকে 


মুসলিমগণ বদরের যুদ্ধে মক্কার 


লক্ষ করে বললেন, তোমার বাহবাহ 


কুরাইশী কাফেরদেরকে শোচনীয়ভাবে 


বাহবাহ বলার কারণ কি? তিনি 


পরাজিত করে। এ যুদ্ধে আবু 
জেহেলসহ ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য 
নিহত হয় এবং ৭০ জন সৈন্য বন্দী 
হয়। অপরদিকে মাত্র ১৪ জন মুসলিম 
সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন । বদর যুদ্ধ 
ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী 
ঘটনা। এ যুদ্ধে ইসলাম ও 
পৌত্তলিকার চরম পরিক্ষা হয়ে গেল। 
মিথ্যার ওপর সত্যের জয় হলো । বদর 
যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানরা ঈমানি 
চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের 


আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সূত্রঃ 
বিশ্বনবী সো.) গোলাম মোস্তফা; সীরাতে 
মোস্তফা: মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী) 


মুসলিম বাহিনী কুরাইশ বাহিনীর 


মোকাবেলা করার জন্য প্রেরিত হয়। 


কুরআনে আল্লাহ রাব্দুল আলামীন 


বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, 
হে আল্লাহর রাসুল! এর দ্বারা আমার 
অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই । বরং আমি 
শুধু এই আশায় বলছি যে, আমিও যেন 
এর অধিবাসী হয়। হুযুর (সা.) 
বললেন, নিশ্চয়ই তুমি অধিবাসী । 
আনাস (রাযি.) বলেন, তখন ওমাইর 
তার থলে হতে কিছু খেজুর বের করে 
খেতে লাগলেন। অতঃপর বলে 
ওঠলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলি 
খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, 
তবে তা হবে বড়ই দীর্ঘ জীবন। এ 
কথা বলে তিনি অবশিষ্ট সমস্ত খেজুর 


ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের 
মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 


বলেন, নিশ্যয়ই দুটো দলের 


তবে এ বাহিনীর নেতৃতে ছিলেন 


মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) নিজেই। 


মে*১৮ 


নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর 
রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল 


অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম: 
৫০২৪) 


শিক্ষক, নাজিরহাট বড় মাদরাসা, 
বেবি চা 
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ড. এ. ফয়েজ এম. জামাল উদ্দিন 


প্রতিদিন আমরা সাধারণত সকাল-দুপুর-রাত তিন বেলা 
খাবার খেয়ে থাকি। কিন্ত রমযান মাসে আমরা সাধারণত 
শুধু সন্ধ্যা থেকে ভোর এই সময়ের মধ্যেই তিনবার খাবার 
খেয়ে থাকি । তাই রজমান মাসে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে 
একটু বেশিই সচেতন হতে হয়। একটু পরিকল্পনামত 
খাবার খেলে এ পবিত্র নেয়ামতের মাসকে উপভোগ করা 
যায় ইবাদত বন্দেগির মধ্য দিয়ে । 

রমযান মাসে খাবার যতটা পারা যায় অন্য মাসের মতোই 
স্বাভাবিক ও সাধারণ হওয়া উচিত। তবে রমযান মাসে 


ডাইজেস্টিং খাবার মাত্র ২-৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাইজেস্ট হয়ে 
যায়। আঁশ বা ফাইবার প্রধান খাবারগুলোই সাধারণত 
সম্ো-ডাইজেস্টিং হয়ে থাকে । যেমন টেকি ছাটা চাল, 
আটা, সবুজ মটরশুঁটি, ছোলা, সবুজ শাক যেমন ডাটাশাক, 
পালং শাক, খোসাসহ ভক্ষণ উপযোগী ফল যেমন পেয়ারা, 
আপেল, নাশপাতি এবং শুকনা ফল খোরমা, খেজুর ইত্যাদি 
তবে খাবার অবশ্যই সুষম হতে হবে অর্থাৎ খাদ্য তালিকায় 
দানাদার খাবারের সাথে পরিমাণমতো ফল, শাক সবজি, 
মাংস ও দুদ্ধজাত খাবার থাকা আবশ্যক । 

অধিক পরিমাণে মসল্লা সমৃদ্ধ গুরুপাক ও ভাজা-পোড়া 
তৈলাক্ত খাবার গ্রহণ এবং ইফতারের পর অধিক পরিমাণে 
চা কফি বা কোলা গ্রহণের ফলে বুকে জ্রীলা পোড়া বা পেটে 
গ্যাসের সমস্যা রমযান মাসের একটি কমন বা সাধারণ 
সমস্যা । তাই তেলে ভাজা পোড়া খাবার না খাওয়াই উত্তম । 
ইফতারে তেলে ভীজা খাওয়ার চেয়ে ওভেন থ্িন্ড খাবার 
খেলে গ্যাস প্রবণতা অনেকটা হাস পায়। 


মে*১৮ 


ইফতারের সময় খোরমা-খেজুর, পেপে, তরমুজ, কলার 
পাশাপাশি হালিম খেলে দেহে অনেক শক্তি পাওয়া যায়। 
ইফতারের পর থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঘন ঘন পানি 
পান করা ভালো। শরীরের পানি ঘাটতি পূরণের জন্য ঘরে 
বানানো তাজা ফলের রস বেশি কার্যকারী । তবে ইফতারের 
পর ডাবের পানিও খাওয়া যেতে পারে । ইফতারের সময় 
কার্বনেটেড পানীয় যেমন কোকাকোলা জাতীয় পানীয় না 
গ্রহণ করাই উত্তম। কার্বনেটেড পানীয় পেটে গ্যাস প্রবণতা 
বাড়িয়ে দেয়। অতিচিনি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়াই উচিত। 
বেশি চিনি সমৃদ্ধ খাবার পেশাবের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ফলে 
দেহের অতিপ্রয়োজনীয় মিনারেলগুলোও পেশাবের সাথে 
বের হয়ে যায় এবং রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে । 
ইফতারে আদা কুঁচি এবং স্প্রাউটেড ছোলা লবণ ছিটিয়ে 
খেলে এসিডিটি উপশম হয়। ইফতারের পরপরই সন্ধ্যা 
রাতের খাবার খেয়ে নেয়া উত্তম। আর সেহেরিতে সয়ো- 
ডাইজেস্টিং খাবার খেলে দিনের বেলা ক্ষুধার প্রবণতা হাস 
পায়। 

তবে সেহেরিতে ভরপেটে না খাওয়াই উত্তম। সেহেরিতে 
টক দই খেলে পেট ভার ভার মনে হবে না। সেহেরি 
খাওয়ার সাথে সাথে না শুয়ে, কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে 
ফজরের নামাজ আদায় করে অল্প সময় ঘুমিয়ে নেয়া উত্তম। 
তবে ডায়াবেটিক ও বন্নাডপ্রেসারে যারা ভুগছেন, 
আপনাদের অবশ্যই রমযান মাসের পূর্বেই বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ নিয়ে সম্ভাব্য খাদ্য তালিকা করে নেয়া উচিত। 
আপাতদৃষ্টিতে একজন সুনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিক রোগীর 
রোজা রাখায় কোনো বাধা নেই। তবে রমযানে ওষুধ? 
ইনসুলিনের মাত্রা ও সময়সূচি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে 
পরামর্শ করে ঠিক করে নেয়া উত্তম। 


সহযোগী অধ্যাপক, উদ্যানতড্ত বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
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“সাওম* আরবী শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা, সংযম, নিয়ন্ত্রণ 
ইত্যাদি। মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার 


র মধ্যে সিয়াম অন্যতম । সিয়াম একটি 
আধ্যাত্মিক ইবাদত । সিয়ামের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব হচ্ছে 
মানুষকে মুস্তাকী বা আল্লাহভীরু করা । হিজরী দ্বিতীয় সনে 
সিয়াম ফরয হয় । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এন জে ও রে এগ পরবে ও ও 

৩৯৫ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা 
হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী 
লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে 
পার।' 
সিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
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“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রামাযানের 
সিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গোনাহ (সেগীরা) মাফ 
করে দেওয়া হয়।”২ 
আমরা অনেকেই মনে করি, সিয়াম সাধনার ফলে গোনাহ 
মাফ হয় ঠিকই, কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য তা ভীষণ 
ক্ষতিকর। সারা মাস সিয়াম পালনের ফলে শরীর-স্বাস্থ্যের 


বছরে যে জৈব বিষ (7০77) জমা হয়, দীর্ঘ এক মাস 
সিয়াম সাধনার ফলে সে জৈব বিষ দূরীভূত হয়। তাছাড়া 
মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙগ-প্রত্যঙ্গের ওপর সিয়াম প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নিয়ে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের আলোকে সিয়ামের গুরুত্ব আলোচনা করা হল: 


মস্তিষ্ক ও ম্লায়ুতন্ত্ 
সিয়াম মস্তিষ্ক ও গ্লাযুতন্ত্রের ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার 
করে, তাকে উজ্জীবিত ও উর্বর করে। এর ফলে মানুষের 
ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন হয় এবং গ্লায়ুবিক 
অবসাদ ও দুর্বলতা দূর করে, সুদীর্ঘ অনুচিন্তন ও ধারণ 
সম্ভব হয়। যার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহের এক অতুলনীয় 
ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ ্লাযুবিক প্রক্রিয়ার পথ প্রদর্শন 
করে এবং সুক্ম অনুকোষগুলি জীবাণুমুক্ত ও সবল রাখে ।5 

পণ্তিতগণ বলেছেন, 17/111) 510971৫0775 176 170767 
10956 ০1/70/162০ ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আধার)। 
সিয়াম সাধনায় মানুষের মানসিক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে । 
মনঃসংযোগ ও যুক্তি প্রমাণে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর 
স্াযুবিক প্রখরতার জন্য ভালোবাসা, আদর-প্নেহ, 
সহানুভূতি, অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্িক শক্তির উন্মেষ ঘটে । 
তাছাড়া ঘ্বাণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির 
তীক্ষণতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ডা. আলেক্স হেইগ বলেন, 
“সিয়াম হতে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ 
অনুভূতিগুলি উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনঃসংযোগ ও 
শক্তি পরিবর্ধিত হয় 1 


হৃদপিণ্ড ও ধমনীতন্ত্র 
মানবদেহে অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি জমে রক্তে কোলেস্টেরল 
(017০1259701) বেশি থাকে। রক্তে স্বাভাবিক 


কোলেস্টেরলের পরিমাণ হল ১২৫-২৫০ মিলিগ্রাম ১০০ 
মিলিলিটার সিরামে (প্লাজমে)। এর বেশি হলে হৃদপিণ্ড, 
ধমনীতন্ত্র ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙগগুলি মারাত্মক 
রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং ক্রমশ যৃতুুর দিকে ঠেলে দেয়। 
যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, পিত্ত থলিতে পাথর, 
বাত প্রভৃতি মারাত্বক জটিল রোগ কিন্তু নিয়মিত সিয়াম 
পালনের ফলে দেহে অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না এবং 


পুষ্টি সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয় ইত্যাদি । কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
মাধ্যমে চির শাশ্বত তথ্যের সত্যতা বেরিয়ে এসেছে যে, 


রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণ স্থিতিশীল করতে বিশেষ 
ভূমিকা রাখে ।৫ তাছাড়া হৃদপিণ্ডের ধমনীসহ সকল প্রকার 


সিয়াম শরীর ও স্বাস্ত্যের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং অত্যন্ত 
উপকারী এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক । সিয়াম নিয়ে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্পূর্ণ তথ্য 
উদঘাটন করেছেন। 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডা. হেপোক্রেটিস বহু শতাব্দী 
পূর্বে বলেছেন, 1712 71076 )19% 70//751 ৫ 2156567 
?০9 171০ 77075 7০4 710 7/ অর্থাৎ অসুস্থ দেহে যতই 
খাবার দিবে, ততই রোগ বাড়তে থাকবে । সমস্ত দেহে সারা 


মে*১৮ 


ধমনীতন্ত্রগুলিও স্বাভাবিক পরিষ্কার ও সক্রিয় রাখে । 


লিভার ও কিডনি 

যকৃত (14/9) মানবদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। যকৃতের ডান 
ংশের নীচে পিত্তথলি থাকে । যকৃত কর্তৃক ক্ষারিত পিত্ত 
জীবদেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যকৃতের কার্যক্ষমতা 
লোপ পেলে জন্ডিস, লিভার সিরোসিস সহ জটিল রোগে 
আক্রান্ত হতে হয়। গ্নেহ পদার্থ শোষণে পিত্তলবণ অংশ 


__াল...। আজ্তার্তহীদ ৩৯ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


প্রভাব স্বাভাবিক । আমার প্রায় ৩৬% জনের অস্বাভাবিক 


নেয়। এ ছাড়াও ল্যাক্সেটিভ কাজে অংশ নেয় এবং 
কোলেস্টেরল লেসিথিন ও পিত্তরঞ্জক দেহ হতে বর্জন 


এসিডিটি স্বাভাবিক হয়েছে। প্রায় ১২% সায়েমের এসিডিটি 


করে ।* কিন্তু সিয়ামসাধনার ফলে এই কার্যক্ষমতা আরও 


সামান্য বেড়েছে। তবে কারো ক্ষতির পর্যায়ে যায়নি । 


বৃদ্ধি পায় এবং সকল অঙগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। অন্যথায় 
সিয়ামের অসীলায় যকৃত ৪ হতে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত স্বস্তিথ্হণ 


সুতরাং সিয়াম পালনকারীর পেপটিক আলসার হতে পারে 
এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা ।৯* 


করে । বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত যে, 
যকৃতের এই অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে 
একমাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।' কেননা যকৃতের দায়িতে 
খাবার হজম করা ব্যতীত আরো পনের প্রকার কাজের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করে ।” তাছাড়া যকৃত স্বীয় শক্তিকে রক্তের 
মধ্যে 01971 সৃষ্টিতে ব্যয় করতে সক্ষম হয় ।৯ 

অনুরূপ কিডনিও (79%6)) শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের 
নাম। কিডনীকে জীবনও বলা হয়। কিডনি দেহে ছাকনী 
হিসাবে কাজ করে । যাকে রেচনতন্ত্র বলা হয়। কিডনী প্রতি 
মিনিটে ১ হতে ৩ লিটার রক্ত স্গঘালন করে । রক্তের 
অপদ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে ।১ 
সিয়াম অবস্থায় কিডনী বিশ্রামে থাকে ।১ কিন্তু তার 
রেচনক্রিয়া অব্যাহত রেখে প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত বর্জ্য 
পদার্থ ত্যাগ করে । যার জন্য মানুষ সুস্থ থাকে এবং রক্ত 
পরিষ্কার ও বর্ধিত হয়। 


পাকস্থলী ও অন্ত্র 
যকৃত ও পাকস্থলীর অবস্থান পাশাপাশি । কখনো বিভিন্ন 


উত্তর নাইজেরিয়ায় অবস্থিত জারিয়ার 77%/5959 
11951)121-এর ডাক্তার 4. 7: 77995 ১৯৬০ সালে 
লিখেছেন, “পেপটিক আলসার রোগীর অনুসন্ধান করতে 
গিয়ে এ অঞ্চলে দেখা গেছে যে, উপজাতীয় জীবন ধারায় 
যারা জীবন-যাপন করে তাদের মধ্যে একজনও পেপটিক 
আলসারের রোগী নেই ।* কারণ উপজাতিরা সিয়াম পালন 
করত এবং মদ ও তামাকযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত 
ছিল। তাই তাদের পাকস্থলীতে কোন প্রকার জটিল সমস্যার 
সৃষ্টি হয়নি। 


অগ্লাশয় ও কোষ নিয়ন্ত্রণ 
অগ্নাশয় (02470755) মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। 
এর গ্রন্থিরসে ইনস্যুলিন (75177) নামক এক প্রকার 


ইনস্যুলিন তৈরি ব্যাহত হলে, রক্তে গ্রুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়। ফলে ডায়াবেটিস রোগ হয়।* কিন্তু সিয়াম সাধনার 


খারাপ খাদ্যের প্রভাব যকৃতের ওপর পড়ে। পাকস্থলী 
স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড মেশিন । যার ভিতরে অনায়াসে 


ফলে পাকস্থলী বিশ্রামে থাকে হেতু সেখানে খাদ্যরস বা 
প্রকোজ তৈরি ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে ইনস্মুলিন তৈরি 


বিভিন্ন প্রকার খাবার হজম হয়। পাকস্থলীসহ অন্যান্য অজ 
সক্রিয়ভাবে ২৪ ঘণ্টা কর্তব্যরত থাকা ছাড়াও স্্াযুচাপ ও 
খারাপ খাদ্যের প্রভাবে এতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়।১২ 


অব্যাহত থাকে। যার কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ 
মাত্রাতিরিক্ত হয় না এবং ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য মারাত্মক 
রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা সিংহভাগ কমে যায়। 


আবার অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর আয়তনও 


দেহের কোষের (০০7) মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে 


বৃদ্ধি পায়। আর এ আয়তন বর্ধিত হওয়াতে মানুষের 
শরীরের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তা স্বাস্থ্যের 
জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ।৯৩ 


গেলে, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং কোষগুলি পূর্বের চেয়ে 
অনেক সংকুচিত হয়। এছাড়া শরীরে বাড়তি মেদ চর্বি 
জমতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্যালোরির অভাবে মেদ ক্ষয় 


কিন্তু দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনা পাকস্থলীকে স্বাভাবিক 


হতে থাকে । যার জন্য স্তুলাকার কমে যায় এবং স্বাস্থ্য 


অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। শরীরের অন্যান্য 
পেশির মত পাকস্থলীকে খাদ্যমুক্ত বা বিশ্রামে রাখা 
প্রয়োজন । এতে করে ক্ষয় পূরণ ও পুনর্গঠন কাজে সাহায্য 
করে। তাছাড়া গ্যাস্টিক জুইস এনালাইসিস করে যে এসিড 
কার্ভ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, সিয়াম অবস্থায় 


স্বাভাবিক সুঠাম হয় । শরীরের অধিক ভার কমানোর জন্য 
এটাও এক প্রকার থেরাপিউটিক ব্যবস্থা।*' জ্ঞানের 
দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, লালা 
তৈরিকারী কোষগ্রন্থি, গর্দানের কোষগ্রন্থি এবং অগ্নাশয়ের 
কোষগ্রন্থিসমূৃহ অধীর আগ্রহের সাথে মাহে রামাযানের 


পাকস্থলীর এসিড সবচেয়ে কম থাকে । আমরা ধারণা করি 
যে, সিয়ামের অবস্থায় এসিডিটি বেড়ে যায়। এ ধারণা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃত সত্য হল, সিয়াম অবস্থায় এসিডিটি 


অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকে ।৯৮” আর এভাবেই সিয়ামের 
মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও স্থুলাকার ধীরে ধীরে কমতে 
থাকে । আবার ওযন কমেও মানুষ দুর্বলবোধ করে না। বরং 


বাড়ে না, বরং কমে যায় এবং পেপটিক আলসার নির্মূলে 
সাহায্য করে। এ ব্যাপারে ডা. মুহাম্মাদ গোলাম মুয়াযযম 
দীর্ঘ গবেষণা করে (১৯৫৮-১৯৬৩ পর্যন্ত) বলেন, শতকরা 
প্রায় ৮০ জন সিয়াম পালনকারীর পাকস্থলীতে অশ্ররসের 


মে*১৮ 


স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সুস্থতাবোধ করে । 


জিহ্বা ও লালাগ্রন্থি 
জিহ্বা মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বায় অসংখ্য 
কোষের সমষ্টি স্বাদ নলিকা রয়েছে। এগুলি দ্বারা খাবারের 
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বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করা যায়। স্বাদ নলিকা চার ভাগে বিভক্ত। 
যথা- জিভের গৌড়ায় ঝাল-মিষ্টি, পেছনের অংশে তেতো, 
দু'পাশে নোত্তা, টক ও কষা । তবে জিভের ঠিক মাঝখানে 
কোন স্বাদ নলিকা না থাকায় সেখানে কোন স্বাদ পাওয়া 
যায় না।* 

সিয়াম সাধনায় ছায়েমের জিহ্বা ও লালাগ্রন্থিগুলি বিশ্রাম 
গ্রহণ করে । যার দরুন জিহ্বার ছোট ছোট স্বাদ নলিকাগুলি 
সতেজতা ফিরে পায় এবং খাবারের প্রতি রুচিরও প্রবলতা 
ফিরে আসে । তাছাড়া আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য চিবাতে, 
গলাধঃ$করণ ও হযম করতে লালা গ্রন্থিগুলি থেকে এক 
প্রকার রস নিঃসৃত হয়। সিয়াম পালনের ফলে এ রস বেশি 
বেশি নির্গত হয়। ফলে পাকস্থলীর হযম শক্তি বৃদ্ধি করে 
এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি দূর হয় 1১০ 


মনের প্রতিক্রিয়া 

শারীরিক কতগুলি রোগ-ব্যাধির উৎসের অন্যতম কারণ হ'ল 
মানসিক অশান্তি বা অমানবিক পীড়া। মনোরোগ 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, কতগুলি শারীরিক ব্যাধির 
কারণ হচ্ছে “মানসিক গীড়া'। এগুলিকে পৃথক রোগ 
সাইকোসোমেটিক (79070509717) ব্যাধি হিসাবে 
নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- হাঁপানি, গ্যাসটিক- 
আলসার, বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, মাইন, হৃদরোগ, হিপার 
থিরোডিজম, কোরনারী, মাসিক খতুর অনিয়ম প্রভৃতি । 
সাধারণতঃ মানুষ পরস্পর দু'টি বিরোধী স্বভাব পশুতু ও 
মানবিক দিক ছ্বারা পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির ওপর যদি 
পশুতের প্রভাব বেশি পড়ে, তবে মানুষ পশু সুলভ হয়। 
পক্ষান্তরে মানবিক দিকের প্রভাব বেশি প্রাধান্য পেলে সে 
আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, সৎ, ধার্মিক হয়। 

রামাযানে এক মাস সিয়াম সাধনা মানুষের মনের সকল 
প্রকার পশুত্বকে ভস্মীভূত করে এবং মানবিক দিক সমূহ 
উন্মোচিত করে। যার কারণে মানুষ আল্লাহর দিকে ধাবিত 
হয় এবং আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। এ বিষয়ে 
77০ 0775 7715197 ০/ 1510% গ্রন্থে যথার্থই বলা 
হয়েছে, 7172 19517712০97 15177711145 2 //9795771/1 
12201117152 1007 25121157175 50012177107 
17017677109 714 2771). 11195 2159 97 
95522119711 152011715 107 2107712৫299 71971 
074740157 অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক এক্যপ্রতিষ্ঠায় 
ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। এতে 
উত্তম নৈতিক চরিত্রগঠনের এক চমৎকার শিক্ষাও রয়েছে। 


সমাপনী 

সিয়াম মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং অত্যন্ত 
কার্যকরী ও উপকারী । অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা 
ব্যাপক গবেষণা করে আরো বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটন 
করবেন। আর সকলে স্বীকার করবেন, আল্লাহর প্রত্যেকটি 
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ইবাদত বান্দার জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র কুরআন ও 
সহীহ হাদীস হল, বিজ্ঞানের মূল উৎস। আল্লাহ আমাদেরকে 
সঠিকভাবে তীর ইবাদত করার তাওফীক দান করুন, 
আমীন। 


* আল-কুরআন, রা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 
২ (ক) আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ খর.) খ. ১, 
পৃ. ৬১০, হাদীস: ১৯৫৮; (খ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. - 
২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৫-৪৬, হাদীস: ২০১৪; (গ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২৩, হাদীস: ৭৬০, হযরত আবু হুরাইরা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

* ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (সা-) ও আধুনিক বিজ্ঞান, 
আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. ন ১৯৯৯ 
খ্রি.), খ. ১ ও ২, পৃ. ১৫১ 

* অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, ইসলামী 
প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. 
১৯৮৫ খ্রি), পৃ ১৭ 
« নুরুল ইসলাম, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সিয়াম সাধনা, 

মাসিক আত- 'তাহরীক, নভেম্বর ২০০১ 

৬ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট মমোসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স নভেম্বর 

২০০২), পৃ. ৩২ 

* ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল সো.) ও আধুনিক বিজ্ঞান, 

আল-কাউসার প্রকাশনী, খ. ১ ও ২, পৃ. ১৪৮ 

” ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুনাতে রাসূল সো.) ও আধুনিক বিজ্ঞান, 

আল-কাউসার প্রকাশনী, খ. ১ ও ২, পৃ. ১৪৭ 

৯ ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুনাতে রাসূল সো.) ও আধুনিক বিজ্ঞান, 
খ. ১ ২, পৃ ১৪৮ 

৯ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট (মাসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স 
১ নভেম্বর ২০০২), পৃ ৩৫ 
১ ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুনাতে রাসূল (সান) ও আধুনিক 
বিজ্ঞান, আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. 
_ ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১ ও ২, পৃ. ১৪৯ 

৯ ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (সা.) ও আধুনিক 
বিজ্ঞান, খ. ১ ও ২, পৃ. ১৪৭ 

৯ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট (মাসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স 
নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৩০-৩২ 

১৪ ডা. মুহাম্মাদ গোলাম মুয়া্যম, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম, আধুনিক 
।প্রকাশনী, ঢাকা (১৪১৭ হি, 5 ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৮-৯ 
55016711070 17210717075 71176 1701) 0%79%, 19181710 
১৬০94009001 1390175190691), 1)11819 (1995 17.)১ 1. 63 
৬ শরীর , সেলফ এসেসমেনট (মাসিক কারেন্ট 
নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৩১ 

17527677110. 17015211975 27172177917 0৮727, 151810010 
ই 13011190691), 1)11819. (1995 15.)১ 10. 93 

ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল সো.) ও আধুনিক 

বিজ্ঞান, খ. ১ ও ২, পৃ. ১৫০ 
৯ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট (মোসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স 
নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৩৩ 

২ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট (মাসিক কারেন্ট গ্যাফেয়ার্স 
নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৩৩ 


এ্যাফেয়ার্স 
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আমি রক্তাক্ত আরাকান থেকে বলছি 
যেখানে নেই কোন উদাত্তের দিক বা দিগন্ত 
আছে শুধু আকাশ ঝড়া অগ্নিলীলা 
তুমি কি দেখ না? 

শাহ পরীর দ্বীপের জিন্দা লাশ 
তুমি কি দেখো না 

নাফ নদীর ভাসমান লাশ 
তুমি কি দেখোনা 

বাড়ির চাতালে পোড়া লাশ 

এক রাক্ষসী দীড়কাক তার বিষাক্ত থাবায় 
গ্রাস করেছে লাখো রোহিঙ্গাদের প্রাণ । 

ও নির্দয় নির্বাক পৃথিবী 

তুমি কি আমার চুড়ান্ত পরিচয় দিবে না 


তুমি কি আমার মুখের বাধন থেকে মুক্তি দিবে না? 
আমি রোহিঙ্গা বলে আমাকে বাচতে দিবে না? 


আমি তো মানুষ 
তোমরা ও মানুষ 
আমি ও বাঁচবো । 


র্ম১৮ 


রোযার দুটি কবিতা 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


(১) রোযার মাসে রহম 
বৃষ্টি এলো ধেয়ে, 
গাছগাছালি বেয়ে । 
নিখিল পেলো প্রাণ 
ধরলো নব তান 
সজীব হল বন-বনানী 
হাসলো নভে চেয়ে, 
বৃষ্টি এলো ধেয়ে। 

প্রভুর দয়া-ধারা, 

কেমন দিলো সাড়া! 
ভাবছি কি তা কেউ কখনো 
এই করুণা পেয়ে! 
বৃষ্টি এলো ধেয়ে। 


(২) জাগছে মনে ডর 
শুদ্ধকরণ শক্তিসমেত 
এসেছিলে হেসে, 
সময়শেষে নিজের মতই 
হাঁটছো বিদায়বেশে । 
কেউ জানিনা হদয়কালি 
কাদের হলো সাফ, 


কোন সে পাপীর রোদনজলে 
গোণাহ হলো মাফ! 
কাদের ভালে জুটলো রহম 
মুক্তি হলো লেখা, 
কাদের হদয় করলো গ্রহণ 
শুদ্ধিকরণ শেখা! 

এখন তোমার বিদায়বেলা 
জাগছে মনে ডর, 

কোথায় যে হয় শেষ ঠিকানা 
শেষবিচারের পর! 


শুভ নববর্ষ 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


নতুন আলোয় ভালোয় ভালোয় 
সেজেছে এই ভোর 

আয় রে খোকা আয় রে খুকু 
আয় রে খুলে দোর। 


নতুন পাখি গান ধরেছে 
আয় রে ছুটে আয় 

আয় চামেলি পাখপাখালি 
আয় রে বোন ও ভাই। 


আয় রে হাসি আয় রে খুশি 
আয় রে আমার সুখ 
এ আনন্দে ছন্দে ছন্দে 
আয় রে ভরাই বুক। 


আয় রে জীবন আয় খুলে মন 
প্রাণেরই গান গাই 

আজ বছরের প্রথম দিনে 
খুশির সীমা নাই। 


আয় রে আপন জীবনযাপন 
আয় রে সুখি মুখ 
আয় রে দুখ সূর্যমুখি 


আয় রে ভুলে দুখ । 


আয় রে প্রিয় স্মরণীয় 
বরণীয় আয় 

নতুন বছর রাঙিয়ে তুলি 
শুভ এ ভাবনায় । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


কোরিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা খুবই 
কম। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী 
হিসেবে মুসলমানদের আলাদা কোন 
ক্যাটাগরি বিবেচনাই করা হতো না। 
বর্তমানে কোরিয়াতে মুসলমানদের 
সংখ্যা আনুমানিক ২ লক্ষ বা মোট 
জনসংখ্যার ০.৪ শতাংশ। এদের 
অধিকাংশই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ 
থেকে আসা অভিবাসী এবং 
স্বল্পসংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করা 
কোরিয়ান 


মুসলিম । 
স্থানীয় একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটের 
তথ্যমতে বর্তমানে কোরিয়াতে মাত্র 
৮টি মসজিদ রয়েছে। বিপরীতে 
প্রটেস্টান্টদের চার্চের সংখ্যা কমপক্ষে 
৩০ হাজার । ইসলাম সম্পর্কে পরিচিতি 
না থাকা এবং আল-কায়েদা কিংবা 
আইএসএর মতো সংগঠনের কারণে 
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কিন্তু ২০১৬ সালে নিউজ এন জয় 
নামক একটি মিডিয়া নির্ভরযোগ্য 
রি 


বিরুদ্ধে খ্রিস্টান সংগঠনগুলোর এসব মুসলিম 


অপপ্রচারের স্বরূপ উন্মোচন করে। 
খিস্টানদের অপপ্রচারের ফলে ইকসান 
সিটিতে প্রস্তাবিত হালাল খাবার 


উৎপাদন জোনও নেতিবাচক প্রচারণা 


পায়। 

তাদের নেতিবাচক ও বিতর্কিত প্রচারণা সত্তেও 
ইকসান হালাল জোন কোরিয়াতে 
মুসলিম দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে 
ভূমিকা রাখছে। ২০১৭ সালে চীন 


চালে হালাল দয উৎপাদন 


র সমৃদ্ধিকে 
তুরাম্ষিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রেখেছে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি 


__ আত্তান্তহীদ ৪৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


থেকে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে 
কোরিয়ান নির্মাণ কোম্পানিগুলো কাজ 
করে যাচ্ছে। 


তুলনায় কোরিয়ানরা এখন অনেক শক্ত 
অবস্থানে। কোরিয়ার অর্থনৈতিক 
অবস্থান এবং জীবনমান বিশ্বের প্রথম 


সুত্রমতে কোরিয়ান নির্মাণ কোম্পানির 
মাধ্যমে ১৯৮০ সালে মধ্য এশিয়া 


সারির দেশের সাথে তুলনীয় । 


থেকে ৮.২ বিলিয়ন ডলার দরপত্র 


পারমানবিক শক্তি উৎপাদন লেস 
প্রজেক্টে কাজ করছে কোরিয়ান স্থাপনা 
কোম্পানি । 

কোরিয়াতে বড় পরিসরে ইসলামের 
বিস্তৃতি লাভের আগে আরেকটি 
বহিরাগত ধর্ম প্রটেস্টান্টবাদের সফল 
ক্যাথলিকরা দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল 
কোরিয়াতে নির্যাতিত হলেও ১৯৮০ 


অনেকেই ছিলেন ডাক্তার এবং 
শুরুতেই তারা কিছু হাসপাতাল ও স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

আমেরিকাতে যেসব কোরিয়ানরা শিক্ষা 
গ্রহণ করেছে তাদের মধ্য থেকে 
সন্ত্ান্তদের অনেককেই প্রটেস্টান্টরা 
বিয়ে করে তাদের বৃদ্ধিতে ভূমিকা 
রাখে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এবং 
১৯৪৮ সালে দেশভাগের পরে 
প্রটেস্টান্টরা কোরিয়ান রাজনীতির 
গুরুতৃপূর্ণ অংশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। 
কোরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট সাংগমান 
লি এদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭০ 


মুসলিমরা অবস্থান করে তাদের 
অনেকে সোদি আরব কিংবা ইরানের 
মতো কট্টর কিংবা বাংলাদেশ, 
স্বল্পোন্নত । উন্নত জীবনমানের সাথে 


যেটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ । 
তৃতীয়; ত কনজারভেটিভ প্রটেস্টান্ট 
সংগঠন এবং তাদের মিডিয়া 


সার্বক্ষণিক মুসলিমদের ওপর নজর 
রাখে এবং ইসলামের বিস্তৃতির 
যেকোনো ধরনের আভাস পেলে তারা 
প্রতিহত করবে। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর এই 
মুসলিমদের কারণে তাদের মাথাব্যথা 
প্রমাণ করে, সংখ্যা বাড়তে থাকলে 
যেকোনো মূল্যে তারা প্রতিহত করবে । 
চতুর্থত শুকরের মাংস এবং মদ, 
কোরিয়ান সংস্কৃতির অন্যতম এ দুটি 
জিনিস ইসলামে নিষিদ্ধ। শুকরের 

₹সের গ্রিলের সাথে কোরিয়ান মদ বা 
সু তাদের নিত্যদিনের আনন্দের 
উৎস। এদের সাথে মদ উৎপাদন 
কোম্পানির বড় অঙ্কের ব্যবসা জড়িত। 
বাস্তবতা এটাই, কোরিয়াতে 
মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে। হানবুক 
ইলবোর সূত্রমতে গত ৫০ বছরে 
মুসলিমদের সংখ্যা ৫৪ গুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ১৯৬৫ সালে যখন কোরিয়া 
মুসলিম ফেডারেশন গঠিত হয় তখন 
এখানে মাত্র ৩৭০০ জন মুসলিম 


সালের পর থেকে কোরিয়াতে 
প্রটেস্টান্টরা ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করে 
এবং তারা শহর-উপশহরে প্রচুর চার্চ 
স্থাপন করে মিশনারিদের মাধ্যমে কাজ 
চালিয়ে যায়। 

কোরিয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রেও কি 
একই ধরনের বিস্তৃতি সম্ভব? বর্তমানে 
সেটা কয়েকটি কারণে দুরূহ মনে হয়। 
প্রথমত ১৪০ বছর আগে প্রটেস্টান্টরা 
যখন এই ভূমিতে আসে তখনকার 


লিপিবদ্ধ ছিলো । 

২০১৫ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে দীড়ায় 
২ লক্ষ । কিন্তু সংখ্যাবাদ্ধির বড় অংশই 
মুসলিম দেশ থেকে আসা বিদেশি । 
তবে সামগ্রিকভাবে কোরিয়াতে 
মুসলমানদের বর্তমান অবস্থান 
তাদেরকে অকিক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে 
উন্নত পরিসরে নিয়ে এসেছে। 


লেখক: পিএইচডি গবেষক, কিয়ংপুক 
ন্যাশনাল ইউনিভাির্টি, দেগ, কোরিয়া 


গুচ্ছ ছড়া 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
আড়ি 


তোমার সঙ্গে আড়ি আমার 
তোমার সঙ্গে আড়ি 

বন্ধু তুমি আর এসো না 
এই আমাদের বাড়ি! 
তুমি ভীষণ পঁচা বন্ধু 
একটুও নও ভালো 
মনটা তোমার খুব কি 
খারাপঃ 
মুখটা কেন কালো! 

কে মেরেছে কে বকেছে 
কে ধরেনি হাত? 
বলছো না যে রাগ করছি 
তাইতো অকস্মাৎ! 

প্রিজ প্রিজ গ্রিজ বন্ধু 
খোল তোমার মুখ 
নইলে আমি দুখি হবো 
হারিয়ে যাবে সুখ 


ফীকি 

যে ফাকিবাজ 
জীবনই তাকে দেখো 
দেবে ফাকি আজ। 


বঞ্চিতই হবে সে যে 
সব পাওনা থেকে 


মে'১৮ __77-7____ইঁজঁঁ্শু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


| বেরাদরানে ইসলাম! 

| আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম | 
(এবং ংলাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩৮ | 
| ইংরেজি সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম- | 
| সমাজে পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি | 
| তাহযিব-তামাদ্দুনের ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক ; 
|কুসংস্ারঘুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে জাতির দিক-নির্দেশনার | 
নারি পালনে নিয়োজিত রি এই জামিয়ার ধমীয় | 
| শিক্ষাদানের সাথে সাথে কর্মঠ করে তোলার | 
| উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা , 
| করা হয়েছে। প্রতি বছর আল-জামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ! 
|করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, | 
| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও | 
| জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। আল-। ূ 
| জামিয়ায় প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা 

| সাহিত্য শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা! 
! জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য । 

| এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহু-সফর, ফরায়েয, তাজবিদ, | ৰ 
| হিফয ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। | 
| ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। , ! 
। সমস্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও | 
| পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি সকলের যাবতীয় | 
| পাঠ্যপুস্তক আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয়। ২,৫০০ | 
| জনের মতো ছাত্রকে জামিয়া থেকে বিনামুল্যে খাদ্য সরবরাহ ; 
| করা হয় এবং নও-মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও | 
চিকিৎসা তথা সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়িতৃ এই জামিয়া | 
বহন করে। ণ 
| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের ভরণ- পোষণ | 
| ইত্যাদি এবং চাদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের 1 
বেত, নিম্ণি প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয়। এ যাবৎ | 
| জামিয়া, মুসলিম ভাই- বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই | 
 ক্রমোন্নতি ও বিশেষ অগ্রগতির পথে রয়েছে। ূ 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, 

| আপনারা এই এঁতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য 
, দু'আয়ে খায়র ও সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও | 
1 রিসালতের অমীয় বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের | 
| ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ তা'আলা । 
নি 


| 
| 
| 
| উনি | 
| প্রধান পরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


পবিত্র রমযানের মসনুন দ্ুআসমূহ 


নতুন চাদ দেখার পর পড়ার দুআ . , 
12১০1525061 902969৮0045 রে ॥ 
॥01 45550 


| উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহ্‌ “আলায়না- বিল্ইউম্নি ওয়াল্‌ 
ঈমান ওয়াস্‌ সালামাতি ওয়াল্‌ ইস্লা-ম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ। 
[মুসনদে আহমদ ইবনে হাল, ৩:১৭ (১৩৯৭)] 
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উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আযাল্লা শাহ্‌্রু রামাযান ওয়া হাযারা, 
ফাসাল্লিমৃহু লী, ওয়া সাল্লিমূনী ফীহি, তাসাল্লামৃহু মিনী। আল্লা- 
হম্মরযুকুনী সিয়ামাহ্‌ ওয়া কিয়ামাহ্‌ সাব্রান ওয়াহ্তিসাবান্‌, 
ওয়ার্যুকুনী ফীহিল জিদ্দা ওয়াল ইজ্তিহাদা ওয়াল্‌ কুওয়্যাতা 
ওয়ান্‌ নাশাতা, ওয়া আ-ইযৃনী ফীহি মিনাস্‌ সা---মাতি ওয়াল 
ফাত্রাতি ওয়াল্‌ কাসালি ওয়ান্‌ নু'আসি, ওয়া ওয়াফৃফিকৃনী ফীহি 
লিলায়লাতিল্‌ কীদ্রি, ওয়াজ*আলহা- খয়রান লী মিন আল্ফি 
শাহ্রিন | [ক্তাবুদ দুআ লিত-তাবারানী, ২৮৪ (৯১৪)] 


ইফতারের দুলা, . 
।৬১৪%953,5৩3৬ $০ (284 


উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমৃতু ওয়া “আলা রিষ্কিকা 
আফ্তার্তু । [সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] 


% 
2 পল 
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উচ্চারণ: যাহাবাষ্‌ যামাউ ওয়াব্তাল্লাতিল্‌ “উরূকু, ওয়া সাবাতাল্‌ 
আজ্রু ইন্‌ শা-আল্লা-হ । [সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৭) 


ইফতার মাহফিলে পড়ার দুআ 
৩0191 225৫4? ০৯:০০) 24035 552) 
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উচ্চারণ: আফৃতারা “ইন্দাকুমুস সা-য়িমূনা, ওয়া আকালা 


তাঁঁআমাকুমুল্‌ আব্রার, ওয়া তানাধ্যালাত্‌ “আলায়কুমুল মালা- 
য়ক তু | [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২০:৩৬৭ (১৩০৮৬)] 


লায়লাতুল কদরের দুআ 
65,585 ৩ 4 (5৩৫) 20 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুওউন্‌ তুহিবুুল্‌ “আফ্ওয়া, 


, ফাফু “আনী । [মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪২:৩৬৬ (২৫৩৮৪)] 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


রে ৃ ং শা ও 
বাড়ি ই রোড 3 ৯, বিহীন অনিক বনিক টনি 
ফোন: অফিস- ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 


৮77 


স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পরামর্শে পরিচালিত । 

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নিসাবের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 
আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকামন্ডলী ছারা পাঠদান । 
বালিকা শাখায় সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা ছারা পাঠদান, শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ অনুসরণ, 
কঠোর নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার নিবীড় তত্বাবধান। 

হিফ্য সম্পন্নকারী ও সমমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোর্স 

(১ বছরে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ)। 

বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে আরবী, বাংলা, ইৎরেজী হস্তলিপির বাস্তব অনুশীলন । 


4৯1791010৫5 15715]1917 সি ৮০ 


€ম থেকে ১০ম শ্রেণি শুধু ছাত্র হেদায়াসহ) 


ভ তাস্লীল্ুল উল্যাহ গার্লস আদন্রাসা চন্গ্রাম 
€ম থেকে ৯ম ১054 
উল্যাহ 


[8 
নব আন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম ৷ ০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 


ফোন: অফিস-০১৮৬৫-০২০৭৭২, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 


1-1772011: 691177 00100110172) 8 91778.11.0017 ৬/৬/৬৬-।০1700-00]া॥ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


মাধ্যমে আজই যোগাযোগ করুন | 


৩০ গারা ঘুগ, বয়: অর্ধ ১৬ কর, ২০ গারা ঞ্র্গ, (১ম থেকে ২০), বম: অন্ধ )৪ ক্র 
১০গার ধগ, [১ থেকে ১০), বাস: অনুর ১৩ বর, € গরা ঞগ (১৫ অধবা ২৯:৬০) বাস: অনুর্ঘ)২ বর 
] : ফরমের সাথে প্রত্যেক প্রতিযোগির জন্ম সনদ কপি জমা দিতে হবে] 


ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ £ ৩০-০৫-২০১৮ইং 
র ঠিকানা £ 


মোবাইল ৪ ০১৭১৫-২১৫০১৪,০১৮১৪-১৩৪৮০৫ 


2ীসমাসপ্ুর আনোয়ারুল উলুম মান্রাসা 
[8 মাওলানা বন্্র বিতীন এন্ড এরাবিয়ান টেইলার্স পৌরসভা গেইট সেনবাগ। ০১৮১৮ ৬৮৬৭১৭ 
| ভিএজ্াইল চিএ অফসেট প্রেস বড় জিদ রোড,ফৌ। ০১১৯ ১০১১০ 
71 আল মদিনা কম্পিউটার এন ফটোট্টযট ম শং দর (ধলা) জিন রী ০১৮৫৪-১০৫৮৪১ 
1 ওলামা বুথ ষ্টোর, গুলশান মার্কেট, ফেনী । ০১৮১৮-২৬১৭৫১ 


ঢা ফাুকিযা ইসলামিয়া মাদরাসা, মাই কার হদপভাদের পারে 
চৌমুহনী , নোয়াখালী । ০১৮১৭-৬৭৪৪৮২ 


কিরেন রি নি 
ধনীর দর হট রাশুদি রা সমাসপুর আনোয়ারুল উলুম মান্রাসা 


/111717201 বিলা। 
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